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ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী 





শ্র্ষাম্শক্কেন্স নিতেন 


বিপ্লবী পুলিন দাসের আত্মকথা সম্পাদনা! ও প্রকাশনার দায়িত্ব 
আমার পৃজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং হুসম্পাদনা ও সুষ্ঠ, প্রকাশনাকে ত্বরাম্বিত করার জঙন্ত 
তাহার চেষ্টা ও যত্ব ছিল অপরিসীম । সম্পাদনার পর নান! অপরিহার্য 
কারণে মুদ্রণে বিলম্ব ঘটায় তিনি হিটার পুস্তকখানি দেখিয়া! 
যাইতে পারেন নাই। 


আজ তাই এই পুস্তক প্রকাশের সময় যুগপৎ আনন্দ ও বেদন! 
অহ্থভব করিতেছি। পিতৃদেব এক মহৎ উদ্দেশ্টে আগ্রহশীল হইয়া 
এই পুস্তক প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাংলা ও বাঙ্গালীর 
বিশেষভাবে হিন্দু সমাজের নিকট ইহা যথাযথ আদরণীয় হইলে তাহার 
আরব্ধ কার্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সমাধ! করিতে পারিলাম বলিয়া 
মনে করিব । 


শ্রীচিস্ততোব রায় 
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বহু বৎসর স্বাধীনত] সংগ্রামেব পর ভারত খণ্ডিত হুইয়! £বদেশিক 
শাসনমুক্ত হুইয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল মহাপ্রাণ 
ত্যাগের হোমানলে নিজের সব কিছু আহুতি দ্বিষ! গিয়াছেন সেই সব 
বরেণ্য মানুষের অন্যতম পুলিন দাসের বৈপ্লবিক জীবন ও কর্মধারার 
বিশদ বিবরণ এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে । 

অগ্নিযুগের প্রায় প্রথমদিকে পুলিন দাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 
যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য দেশের পরিস্থিতি বিপশ্ব্যস্ত সেই সময়ে 
এই তেজন্বী নিষ্ঠাবান নিভীক পুরুষ আগাইয়! আসেন প্রতিবাদ করিতে । 
৮পি মিত্র মহাশয়ের নিকট বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়। পুলিন দাস 
ঢাকায় অন্শীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের যুবকদের মধ্যে 
বিপ্রবের উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া দেন। পুলিন দাস তাহার জীবনে 
ইংরাজ সরকারের বহু নির্যযাতন সহ করিয়া ও বহু প্রলোভন উপেক্ষা 
করিয়! বৈপ্লবিক পথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। শক্তি 
ও সংগঠনের পথে কোন স্তরতি বা নি্ধায় বিচলিত ন1 হুইয়া দেশের 
কল্যাণে আত্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


আত্মকাহিনীর মধ্য দ্দিয়া তিনি যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
বইটির প্রামাণ্য পরিলক্ষিত হইবে এবং স্বদেশে আন্দোলনের এই 
গুরুত্বপূর্ণ যুগের অন্তম দলিল হিসাবে ইহার এক স্বতন্ত্র 
মর্য্যা্দাও স্বীকৃত হইবে । 

পুলিন দাসের বৈচিত্রযপূর্ণ জীবনের বহু সক্ঘটময় মুহূর্তের সহিত 
আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং ঢাক! ষড়যন্ত্র মামলায় উকিল 
হিসাবে পুলিনের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমি গর্ব অনুভব করিয়াছি । 
আশ] করি এই আত্মজীবনী দেশপ্রেমিক পাঠক সমাজে বরণীয় হইবে। 

আমি পাঠকবর্গকে বিশেষতঃ যুবকসমাজকে ২৬৫ পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর 
সহিত পুলিনের সাক্ষাৎকার মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ 
করি। গাবীজীর অন্থরোধেই পুলিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
পুলিন দাস ছিলেন শক্তি-উপাসক। তিনি ইংরাজকে তাভাইয়া 
দেশকে স্বাধীন করিতে চান। তিনি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতি 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার আপোষ মনোবৃত্তি ছিল ন| এবং ইংরাজের 
অনুগ্রহে স্বাধীনতা লাভ তাহার কাম্য ছিল না। সে স্বাধীনতা 
বেশিদিন টিকে না। ননায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য* তাই পরাজিত 
বলহীন ভারতবাসীদ্দিগকে শক্তিমান করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য এবং 
তাহার নীতি ছিল বল প্রয়োগে ভারতের দাসত্ব লোপ। ইংরাজ 
বিতাডিত না হইলে বিলাতী বর্জন অসাধ্য ইহাই তাহার নীতি। 
পক্ষাত্তরে গান্বীজীর আদর্শ অহিংস অসহযোগ দ্বার] শুধু আত্মশুদ্ধি ও 
আত্মার স্বাধীনতা । এখানে আকাশ পাতাল ব্যবধান । তিনি স্বর্গ- 
রাজ্যে এবং পুলিন মাটিতে । পুলিন আত্মগুদ্ধির ধার ধারেন না। 
গান্ধীজীর স্বরাজ অর্থ ইংরাজকে গদীচ্যুত কর! নহে গুধুঃ দেশকে সাধু 
বানান। শাস্তিবাণী বহুকাল হুইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। 


চে 


ভুমিকা 


অশোক শাস্তিবাণী প্রচার করিয়া! দেশকে নিব্বীধ্য করেন। তারপর 
হইতেই বিদেশী শক্র ভারত আক্রমণ করিয় দখল করে এবং ভারত- 
বাসী তাহাদের দাসত্ব করে। আমাদের বুলোক শাস্তিবাণী প্রচারের 
জন্য বিদেশে ঘোরাফেরা! করেন। শাস্তির বাণী শুনিতে খুবই শ্রাতিমধূর; 
কিন্ত যাহার জোর আছে সে মনে মনে ভাবে লোকটি ভীরু কাপুরুষ 
গান্ধীজী ভারত বিভাগ লইয়! বোম্বাইতে ২১ দিন পাকিস্থানের জন্ম- 
দাতা মহম্মদ্বালী জিন্নার সহিত যুক্তিতর্ক করেন। তাহাকে কায়েদে 
আজম উপাধি দেন, অখণ্ড ভারতের প্রেসিডেণ্ট করিবেন বলেন, কিন্ত 
তাহার মত বদলাইতে পারিয়াছিলেন কি? পুলিন ভারতের প্রক্কৃত 
স্বাধীনতাকামী, ইহ! তাহার সাধনা, ইহার জন্য শক্তি প্রয়োগেও তাহার 
আপত্তি নাই এবং মরিতেও তাহার আপত্তি নাই। এমতাবস্থায় 
আত্মগুদ্ধির প্রস্তাব তাহার নিকট গ্রহণযোগ্যই হইতে পারে না, পুলিন 
এ উদ্দেশ্টে প্রকাণ্ড দল গঠন করিয়াছিলেন । রাউলাট রিপোর্টে ইহার 
আলোচনা আছে, এমনকি একথাও আছে যে, ৫০০০০ বলিষ্ঠ সম্তান 
কলিকাতা আক্রমণ করিয়! ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিবে । তাহাকে 
তথাকথিত আত্মশুদ্ধির প্রলোভনে হাত কর! একেবারেই অসম্ভব । 
গান্ধীজী বিরক্ত হইতে পারেন যে, এমন লোককে হাত কর1*গেল ন1) 
কিন্ত অনেক লোক আছে “কাজি মাহেবে ধরছে হাত, জাত কোন্‌ 
ছার” | আমি আমার দেশের কল্যাণকামী যুবকগণকে অন্থরোধ 
করি এই কাহিনীটি পড়িয়া নিজেদের শক্তিমান করিতে এবং মনে 
রাখিতে “বীরভোগ্য। বন্ুম্বর1 1” 


শ্রীশচজ্জ চট্টোপাধ্যায় 


সম্পাদক নিত্েদ্িল্স 


ভারতবর্ষ স্বাধীনতা! লাভ করিয়াছে অহিংস ও আপোষের দ্বার! 
এই কথাই আমরা আজ জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণও হয়ত এই 
ইতিহাসই শিখিবে। স্বদেশভত্ত অগণিত ভারতবাসীর আজন্ম- 
লালিত অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সাধন1 যখন নাটকীয় ভারত-ব্যবচ্ছেদে 
রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন পশ্চাতের ইতিহাস আমর] স্বেচ্ছায় বিস্ৃত 
হুইয়াছি। কিন্ত স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটিলেই ঘটনার সমাধি ঘটে না। 
যাহারা দেখিতে চাহেন, জানিতে চাহেন, একটু পরিশ্রম শ্বীকার 
করিলেই তাহা জানা যায়। কত রক্ত; কত অশ্রু, ফাসী, দ্বীপাস্তর 
ও নির্যাতন-লাঞ্ছনা! সহ করিয়া যে সকল দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার 
অনির্বাণ দীপশিখা অস্তরে প্রজ্ঘলিত রাখিয়াছিলেন এবং ধীহার 
দেশের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারেও কুষ্ঠিত ছিলেন ন৷ তাহাদের 
ইতিহাস যদি আমর] ন! জানি ও অপরকে জানিবার সুযোগ না দেই 
তাহা হইলে যে আমাদের পক্ষে শুধু কতদ্রতারই পরিচয় দেওয়1 হইবে 
তাহ! নহে, স্বাধীনত। নামক পবিত্র বস্তুটির মর্যযাদাও আমর] সম্যক 
উপলব্ধি করিতে পারিব না এবং তাহার উপযুক্ত ধারক ও বাহকরূপে 
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নিজেদের যোগ্যতা পালন করিতেও সমর্থ হইব না । 

পরাধীনতার নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার যে দুর্জয় ও 
ছুণিবার সংকল্প-নিষ্ঠা লইয়া বাংলাদেশের যুবশক্তি অগ্সিমন্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিল ঢাকার অঙ্থশীলন সমিতি সেই বৈপ্লবিক সপ্তধিমগুলের 
একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ম্বূপ। আর ব্যারিষ্টার পি মিত্রের প্রেরণায় 
পূর্ববঙ্জে__বিশেষভাবে ঢাকায়-_অহ্শীলন সমিতির বীজ বপন ও শাখা- 
প্রশাখ! বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরূহে গড়িয়া তোলার মূলে যে 
কীতিধর পুরুষ ছিলেন তিনিই খ্যাতনাম! লাঠিয়াল, বিপ্লবী পুলিন 
দাস। ঢাকার অনুশীলন সমিতির বেপ্রবিক কর্মতৎপরতার ফলে বৃটিশ 
সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, মুষ্টিমেয় পূর্ববঙ্গের ছাত্র 
ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। ***& £9দ্ম 11800- 
[8] 01 7886 73910591 ৪60097769 2)8,09 6))9 737101918 (0০0৮910)- 
[089206 ৪,107036 11000591019 117 117019,, --[ 1২0%126 [২6১01 ] 

উল্লিখিত উক্তি হইতেই ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হুইবে যে, ঢাকার 
অহ্থশীলন সমিতির আসল স্বপ্ূপ এবং এই সমিতির সহিত 
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বৈপ্লবিক জীবনের একটি নাতিদীর্থ অথচ বস্তগর্ভ 
কাহিনী পুলিন দাসের জীবনীর সহিত একই বুস্তে গ্রথিত হুইয়! আছে। 
পুলিন দাসের জীবন একদিকে রহম্ত-রোমাঞ্জের মতই উত্থান-পতন 
সমস্বিত ঘটনাবহুল ও আকর্ষণীয় এবং অপরদিকে ইম্পাত-কঠোর 
অনমনীয় ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের যে 
জোয়ার সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং গান্বীজীর প্রভাবে 
দেশবন্ধু সি আর দাশ মহাশয়ও যাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন, তাহাব বিরুদ্ধে অর্থাৎ অসহযোগের অসারতা সম্পর্কে পুলিন 
দাস মাথ! তুলিয়া! দড়াইয়াছিলেন। গান্ধীজীকে তৎকালে নরক্বপী 
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নারায়ণ বা অবতার বলিয়াই লোকে ভাবিত এবং এই কর্তাভজার 
দেশে প্রতিবাদকারী উন্নতশির পুলিন দাস সহজেই গান্ধীজীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিলেন। সি আর দ্বাশের বাড়ীতে রুদ্ধত্বার কক্ষে 
আলোচন] করিয়! পুলিন দাসকে স্বমতে আনিতে পারিবেন গান্ধীজীর 
এইন্ধপ বিশ্বাস ছিল। তিনি তাই প্রথমে আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলিয়া- 
ছিলেন, ”“ 8911 916067 90917৮276 5০0১ ০07 91581]1 09 902 
৪790 05 ০০. 

এই কথা বলিবার সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন যে সি আর দাশকে যখন তোমার স্বমতে 
আনিতে পারিয়াছ, তখন পুলিন দাসকে সহজেই উহা গ্রহণ 
করাইতে পারিবে । উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, “[ঘ০১ 7০১] 91081] 
10859 60 ০7801 8 199,709?" 200.১? 

পুলিন দাসের আত্মকথার মধ্যে এই ধরণের অনেক ঘটনা! আছে, 
যাহ] বিস্ময়কর এবং আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বীন্ত বলিয়! মনে হইতে পারে 
কিন্ত সময়ের কষ্টি পাথরে তাহার সত্যতা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই 
পুস্তকে বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসের সম্পূর্ণ চিত্র হয়ত অন্থপস্থিত, কিন্ত 
বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসের স্বর্ণ অধ্যায় ও যুব- 
শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনের বিবরণী বিশ্বৃত হইয়া আছে। অন্থশীলন 
সমিতি কোন সৌখীন বা পেশাদার রাজনীতির আসর ছিল না, 
সেখানে যদ্দিও ব্বুটিশ রাজত্ব অবসানের কঠিন পরিকল্পনা ছিল, তথাপি 
শুধু ধ্বংসের বীজ নয়, সংগঠনেরও পরিচয় তাহাতে যথেষ্ট ছিল। 
ফুবকদের দেহ, মন ও চরিত্র গঠন এবং ধর্মবোধ ও পবিত্র জীবনের 
পরিবেশ রচনা_ভাল কাজের পুরস্কার এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ বা ক্রটি- 
বিচ্যুতির কঠোর শাস্তিবিধানেরও ব্যবস্থা ছিল। সেই নিখাদ দেশ- 
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প্রেমের কথ! আজ প্রচারের প্রয়োজন ও প্রাণে প্রাণে সেই সঞ্জীবন- 
পরশেরও প্রয়োজন-যাহ1! দ্বারা লোহার প্রাণগুলি সোনার স্বপ্নে 
বর্ণাঢ্য ও সম্পদশালী হইয়া! উঠিবে। 

পুলিন দাসের সহিত আমার অতীত দিনের সৌহাদে্র স্বাদে 
তাহার সুযোগ্য পুত্রগণ তাহার আত্মজীবনী সম্পাদনার ভার 
দিয়া আমাকে এক বিরাট দায়িত্বের ভাগী করিয়াছেন। বাংলার 
দুর্দিনে এই কীর বাঙ্গালীর মহৎ জীবনের কাহিনী প্রকাশ করিতে 
পারায় আমি গর্বিত। আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কথা যে, আত্মজীবনের 
কথা বলিতে বসিয়া তিনি কোথাও নিজেকে অনাবশ্যকভাবে 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, প্রাসজিক সীম! লঙ্ঘন 
করেন নাই। সংযম ও সৌজন্বোধের ইহা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। 
বর্তমানে যাহার] স্বাধীনতার সৌধে আরোহণ করিয়াছেন, সেই 
সৌধের ভিত্তি ও সোপান রচনায় কি অধ্যবসায়, এঁকাস্তিকতা 
এবং আত্মত্যাগের মূল্য দিতে হইয়াছে পুলিন দাসের এই আত্মন্জীবনীর 
প্রতিটি পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাই আত্মবিস্বৃত 
বাঙ্গালীর হাতে তাহাদের অতীত গৌরব তুলিয়! দিলাম, ভবিষ্যতের 
নৃতন সূর্যোদয়ের আশায়। বাঙ্গালী আত্মস্ব হউক, জাগ্রত হউক, 
তাহার হৃদয়ের দৌর্বল্য ও মনের অন্ধকার দূর হউক। তবেই এই 
পুস্তক প্রকাশ সার্থক হইবে। 

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়| দিয়! প্রবীণ বিপ্লবী ও পুলিন দাসের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খ্যাতনাম। ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 

নিবেদক-_ 
ভবতোব রায় 


ভন শু ৫৯ প্পন্িজষ্ম 


আমার পৃপুরুষগণ বর্ধমানের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম হইতে 
আসিয়া! বিক্রমপুরের সিংহলমুরীতে বাস করিতে থাকেন। নদীর 
ভাঙ্গন এবং অপরাপর কারণে আমার পিতামহ গৌরচন্ত্র দাস 
অন্তান্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত লোনসিংহ গ্রামে আসিয়া! বাস করিতে 
লাগিলেন। পিতামহ গৌরচন্দ্র দাস ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন এবং 
আমাদের বংশের আরও অনেকেই ডেপুটি ছিলেন বলিয়া লোনসিংহের 
বাড়ীর এক নাম ছিল ডেপুটিবাড়ী এবং সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য ছিল 
বলিয়। উহাকে “বড়-বাড়ী” বলিয়াও অনেকে অভিহিত করিত। 

আমার পিতা নবকুমার দাস তৎকালে খুব ভাল ইংরাজী 
বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। সেইজন্ত তিনি অনায়াসেই সরকারী 
কাজ পাইলেন, কিন্ত অবশেষে ওকালতী পাশ করিয়া মাদারীপুর 
(ফরিদপুর জিলা) বারের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া! গণ্য হুইলেন। 
অতঃপর তিনি ওকালতী ত্যাগ করিক্বা লোনসিংহে আসিয়। জমিদারী 
দেখাশুনা করিতে থাকেন। আমার পিতামহের মৃত্যুর পরে তিনি 
ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্রার্কের পদ পাইয়া বরিশাল চলিয়া যান। সেই 
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বৎসর ১২৮৩ সালের ১৬ই মাঘ, ইং ১৮৭৭ খৃঃ ২৮শে জাহুয়ারী 
রবিবার হুর্য্যোদয়কালে লোনসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার 
জন্মকালে এ গ্রাম ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, বর্তমানে উহা 
ঢাক! জিলার অস্তর্ভ,ক্ত। 

আমার মা স্বর্ণসন্দরী দেবী বরিশালের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ কুলিন 
বন্থু বংশের মেয়ে ছিলেন। আমার মাতামহ জয়চন্দ্র বস্তু ইদিলপুর 
পরগণার ধীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । আমার মা একাধারে 
উচ্চশ্রেণীর রন্ধনাদি, কুচীকাজ, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতেও বিশেষ পারদণিনী 
ছিলেন। ম! শিশুবেলায় আমাকে রামায়ণ, মহাভারত, সন্তাবশতক 
প্রভৃতি পুস্তক হইতে হিতোপদেশমূলক গল্প শুনাইতেন এবং ধর্ম ও 
নীতি শিক্ষা দিতেন। গৃহশিক্ষক পড়াইয়া গেলে সময় সময় মা 
নিজেও আমার পড়াশুন! পরীক্ষা করিয়! দেখিতেন। মা অত্যন্ত 
স্সেহপরায়ণ| ছিলেন, কিস্ত কোনও কারণে রাগিয়! গেলে নির্মমভাবে 
প্রহার করিতেও বিরত হইতেন না। শাসন করার ব্যাপারে বাবাও 
কম কঠোর ছিলেন না। ছয় ফুট ছুই ইঞ্চি দীর্ঘ, বিশাল বক্ষ, 
শক্তিমান পুরুষটি শিশুকালে আমার আতঙ্কের কারণ ছিলেন বলিলেই 
চলে। 


পাঁচ বৎসর বয়সে মায়ের সঙ্গে বরিশাল গিয়াছিলাম । বাবা 
তখন বরিশালে ছিলেন। প্রথমে আমি বরিশালের সরকারী বঙ্গ 
বিদ্ভালয়ে ভর্তি হইয়াছিলাম। পরে যে দিন শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী দত্ব 
মহাশয়ের ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়, সেই দিনই আমি বঙ্গ 
বিদ্ভালয় হইতে নাম কাটাইয়া ছয় বৎসর বয়সে এ স্কুলে ভি হুই। 
ছুইবৎসর পরে তথা হইতে বরিশাল জিল! স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি 
হইলাম। তাহার পর বাবা বরিশাল হইতে ফরিদপুর চলিয়া 
আসিলে আমিও ফরিদপুর আসিয়! জিলা স্কুলে ভি হুই। 

আমার যতদুর ন্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয় বরিশাল থাকা 
কালেই আমার মানসিক বিকাশ ঘটিতে থাকে । সেখানে আমি 
ভাল ছেলেরূপেই গণ্য হইতাম, পরীক্ষায় নীচের ক্লাসে ইংরাজী 
বিষয়ে ১ম কিন্বা ২য় স্থান অধিকার করিতাম; কিন্ত বয়সে বড় যে 
সমস্ত ছাত্র ছাত্রবৃতি কিম্বা মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের 
সহপাঠী হইত তাহাদের সঙ্গে অঙ্ক ও বাংলা বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে 
পারিতাম না। বিশেষতঃ প্রশ্নের অঙ্কে আমি নিতান্তই কাচা ছিলাম । 
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এদিকে ইংরাজীতে এত ভাল ফল করিয়াও বাবার তাড়না হইতে 
রেহাই পাইতাম না। কারণ বাবার ইচ্ছা ছিল আমি যেন শিশু 
বয়স হইতেই সাহেবদৈর সঙ্গে ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে পারি। 
কিন্ত সত্য বলিতে কি, বাবার তাড়নার ফলে ক্রমে ক্রমে ইংরাজী 
বিষয়ের উপর আমার কেমন যেন আতঙ্ক ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল। 

আমাদের বাসায় তিন চার জন নিকট ও দূর আত্মীয় আশ্রিত 
ভাবে থাকিয়া পড়িত। তাহা ছাড়া আমার গৃহশিক্ষকও থাকিতেন। 
তাহাদের মধ্যে সময় সময় বিভিন্নক্ধপ রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রাস্ত 
আলোচনাও হইত। কোন কোন সময় গৃহশিক্ষক এবং এ সমস্ত 
ছাত্রদের বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পাড়ার উৎসাহী যুবকগণও আলোচনায় 
যোগদান করিত । কখনও কখনও আমার বাবাও এ আলোচনা- 
চক্রে যোগ দিতেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস বলিতেন। 
বালক বয়সেও আমি এ সমস্ত আলোচনা আগ্রহভরেই শুনিতাম। 
আলোচন! ও তর্ব-বিতর্কের সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করিতে না পারিলেও, 
ইহার ফলে আমার মনে ধর্মের প্রতি ভক্তি জন্মিতে থাকে এবং 
আমার কোন কোন গৃহশিক্ষক প্রবল ব্রাঙ্মভাবাপন্ন থাকা সত্বেও 
হিন্দু ধর্মের প্রতিই আমার অন্থরাগ বাড়িতে থাকে। এতত্ব্যতীত 
দেশের বাড়ীতে ছুর্গাপূজা, কালীপৃজা প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ 
উপলক্ষে সেই আকর্ষণ আরও বছগণ বধিত হুইল। এমন কি 
ধুপের গন্ধে, কাসর-ঘণ্টা শঙ্খের মাজল্য ধ্বনি ও হুলুধবনিতে আমার 
প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। বরিশালে পড়িবার সময় বিদ্যালয়ে 
যাইবার পথে পাঝাণময়ী কালীবাড়ী, মদনমোহনের আখড়া 
জগন্নাথের আখড়া, তালতলার কালীবাড়ী প্রভাতি দেব-দেবীর 
স্বানে যাইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়! 


১৭. 
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বিদ্যালয়ে যাইতাম। সেজন্য কিছু রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হইত 
এবং ইহার ফলে বিলম্ব হইত বলিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ 
তিরস্কার করিতেন। তথাপি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে 
পারি নাই।. 

তৎকালে বরিশালের স্বনামখ্যাত অশ্বিনী দত্ব মহাশয় দুর্গাপূজার 
সময় “ছ্র্গাপুজা মাহাত্ব্যয (190788. £038 01) প্রভাতি নাম 
দিয়া পুস্তক ছাপাইতেন এবং বরিশালের প্রায় প্রত্যেক স্কুলের 
ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই উহ! উপহার দিতেন। তাহার 
মধ্যে পূজার প্রক্কত তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়! দেখাইয়া দিতেন যে, 
কি ভাবে লোকে পুজার মাহাত্ব্য ও যাথার্থ্য না বুঝিয়া ধর্মের 
নামে অধর্ম করিয়া থাকে । শিশু বয়সে এ সকল তত্বকথার 
প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করিলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ 
বাড়িতে থাকে এবং আরও জানিবার ও বুঝিবার আকাঙ্খা উদ্তরোদ্তর 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

যে বৎসর জেল! স্কুলে প্রথম ভণ্তি হই সেই বৎসরই “গোক্ডেন 
জুবিলী” অন্থষঠিত হয়। রাজভক্তিতে বরিশাল উন্মত্ত হইয়া ওঠে, 
সঙ্গে সঙ্গে আমিও কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রতি এবং রাজার জাতি 
হিসাবে সমগ্র ইংরাজের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতে আরম্ভ 
করি। যে বৎসর চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান ৭ম মান ) পড়ি, সে বৎসর 
বাংলার লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর স্যার ঈয়ার্ট বেলী কার্য্য পরিদর্শন হেতু 
বরিশালে আগমন করেন। সমগ্র শহরবাসী তাহাকে বিপুলভাবে 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এ উপলক্ষে আমর] এক সপ্তাহের ছুট 
পাই এবং যেহেতু লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষে ক্ছুলের ছুটা 
মিলিল, সেই হেতু তাহার প্রতি শ্রদ্ধ! আরও বাড়িয়া! গেল। 
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কিন্ত শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তৎকালে অশ্বিনী দত্ত 
কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; তিনি কংগ্রেসের 
আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে' বক্তৃতা! প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে বহুপ্রকার দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিতেন এবং “কংগ্রেসের 
মাধ্যমে আন্দোলন করিয়া আমরা আমাদের অধিকার লাভ করিব" 
--এই মতও প্রচার করিতেন। 

তখনকার দিনে সামান্ত ছুই চারিজন ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান 
সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশই কংগ্রেসে বিদ্বেষ এবং সন্দেহের চোখে 
দেখিত। বেলী সাহেবের পর বাংলার লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর হুহয়। 
আসিলেন ইলিয়ট সাহেব। বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ইলিয়ট 
সাহেবের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ প্রকাশ পাইতে থাকে। 
চাকুরিতে নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়েও মুসলমানদের প্রতি সরকারী 
তরফের পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধারণ 
লোকেদের মধ্যেও এই সব বিষয়ে আলাপ-আলোচন! শুনিতে 
পাইতাম যে, স্বাধীনতা না পাইলে এইরূপ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব 
দ্র হইবে না। আবার কেহ কেহ বলিত যে, ইংরাজের ন্যায় কেহই 
এইক্প সুশুঙ্খলায় রাজ্য চালাইতে পারিবে না, সুতরাং ইংরাজ রাজত্ব 
নষ্ট হইবে না। 

ষাহাই হউক, স্বপক্ষে বিপক্ষে এইসব তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া এবং 
সিপাহী বি্রোহের কাহিনী শুনিয়া আমার শিশু মর্ন উতলা হুইয়! 
উঠিত। একদিন শুনিলাম সন্যাসী বিভ্রোহ ব্যর্থ হুইল, সিপাহী 
বিদ্রোহও ব্যর্থ হইল, কিন্ত একদল সন্ন্যাসী গুগ্ুভাবে শিষ্য সংগ্রহ 
করিয়া দেশের নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি গঠন করিতেছেন । তান্ত্রিক 
মতে যজ্ঞাগ্রির সম্মুখে এক হস্তে অসি ও অপর হস্তে যড়ার মাথার 
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খুলির মধ্যে মন্তধারণ করাইয়া শিষ্যদের স্বদেশের মুক্তিসাধন ব্রতে 
দীক্ষা দেওয়। হইত। প্রতিজ্ঞায় বলা হইত, দেশের স্বাধীনতা অর্জন 
ও হিন্দু রাজত্ব স্থাপনহেতু সর্বকূপে প্রাণ উৎসর্গ করিব । শুনিয়াছি, 
অসি বীরত্বের প্রতীক, মড়ার মাথা জীবন উৎসর্গের প্রতীক এবং 
মগ্ উদ্মাদনাপূর্ণ প্রেরণার প্রতীক । 

বুটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকল গুপ্ত সমিতিগুলির অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারিয়া হিউম সাহেব নামে একজন উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে 
এই বিষয়ে অন্কসন্ধানের ভার অর্পণ করেন। তিনি এতৎসম্পর্কে 
প্রায় সকল সংবাদ সাফল্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া এইরূপ মন্তব্য 
করেন যে, এই গুপ্ত আকন্বোলন দমননীতি দ্বারা প্রতিরোধ করা! 
সম্ভব বা] সহজ হুইবে না, কিন্ত যদি দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে 
তাহাদের অভাব অভিযোগ আলোচনার জন্য প্রকাশ্য অধিকার 
দেওয়া যায় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে অভাব- 
অভিযোগের প্রতিকার হয়--এইরূপ বিশ্বাস যদি ভারতবাসীর মনে 
জন্মান যায়, তবেই লোকে গভর্ণমেণ্টের উপর আস্থা স্বাপন করিতে 
পারিবে ও তাহার ফলে গুপ্ত আন্দোলনাদি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত 
হইবে। এই সুপারিশের ফলে আসামের কটন সাহেব হিউম 
সাহেব, ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি, ব্যানাজি, ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে কমিশনার ) 
রমেশ দত্ত; দাক্ষিণাত্যের জাষ্টিস রাণাডে প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় 
ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পত্তন হয়। ক্রমে স্রেন্্রনাথ ব্যানাজি ও 
অন্তান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং দেশের 
অভ্যন্তরে কংগ্রেসের ক্রিয়া-কলাপ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
আমার গৃহশিক্ষকের নিকট' শুনিতে পাইলাম যে, সরেন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জি 
এবং অপরাপর নেতাদের বাণী, উপদেশ ও প্রচারের প্রভাবে দেশের 
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গুপ্ত আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে এবং গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
ইহাতে সিদ্ধ হয়। স্বরেন্ত্রনাথ দেশের লোককে আশ্বাস দিয়াছিলেন 
যে, কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই আমরা দেশের সর্বরূপ অভীষ্ট সাধন 
করিয়া লইব। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, শেষ জীবনে স্থরেন্্রনাথ 
কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত এবং দেশের লোকের নিকটও অবজ্ঞাত হন। 

আমার গৃহশিক্ষক ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেবী এবং ব্রাঙ্গভাবাপন্ন 
ছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্থুযোগ পাইলেই তিনি হিন্দু 
জাতি, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর রীতি-নীতি, শাস্বীয় আচারাদি সম্পর্কে 
নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু এ সকল নিন্দাবাদ শুনিলে আমার মনে 
আঘাত লাগিত। একদিন ঘরে বসিয় পাড়ার কয়েকজন লোকের 
সহিত মাষ্টার মহাশয় যখন হিন্দুধর্মের মুণ্ডপাত করিতেছিলেন; তখন 
হঠাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম, আচ্ছ! মাষ্টার মহাশয়; নিজে হিন্দুকুলে 
জন্মিয়! গর্বের সহিত হিচ্দু জাতির, হিন্দুধর্ম ও পিতৃ-পুরুষের নিন্দা 
করায় কোন গৌরব আছে কি? 

আমার মুখে এহেন অপ্রত্যাশিত কথ শুনিয়! মাষ্টার মহাশয় 
স্তভিত হইয়া গেলেন, মনে হইল যেন একটু লঙ্জিতও হইয়াছেন। 
সেখানে যাহার! হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার! প্রথমতঃ হাসিয়া! 
উঠিলেন এবং পরে আমার দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “হা, হী, তুমিই 
পারিবে ।, ৃ 

এই ঘটনাটি নানাদিক দিয়াই আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত 
করিয়াছিল । 
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চাকুরী উপলক্ষে বাব! বরিশাল হইতে ফরিদপুর বদলী হইলে 
আমিও ফরিদপুর যাইয়া! তৃতীয় শ্রেণীতে ভি হুইয়াছিলাম, এ কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে মণিপুর-যুদ্ধ আরস্ভ হুইল। “বঙ্গবাসী” 
মাসিক 'জন্মভূমি+ প্রভৃতি পত্রিকায় মণিপুর-যুদ্ধ এবং টিকেন্দ্রজিতের 
ফাসী প্রদান সম্বন্ধে, মণিপুরের রাজাকে সাধারণ বন্দীভাবে 
আন্দামানে প্রেরণ ইত্যার্দি সংবাদ, প্রবন্ধ ও ছবি ছাপা ও প্রকাশিত 
হইতে থাকিলে সরকার “জন্মভূমি” পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে 
রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া 
মণিপুরের প্রতি আমার একটা অজ্ঞাত মমতা! এবং ইংরাজের ছলন! 
ও নিষ্ঠ,রতার বিরুদ্ধে আপন! হইতেই মনের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়্া 
উঠিল। মনে হইল অজুর্নৈর পুত্র বন্রবাহনের বংশধরগণই বর্তমানে 
মণিপুরের রাজা । এই সময়েই একদিন বাবার মুখে গুনিলাম 
ইংরাজগণ কিরূপ ছলন! করিয়! পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করিয়া 
তারতের উপর পূর্ণ প্রতৃত্ব করিতেছে-_কিরূপ ছলনা করিয়া রণজিৎ 
সিংহের পুত্র বালক দিলীপ সিংহকে বন্দী করিয়া বিলাতে লইয়া 
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যাইয়া খৃষ্টান করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুলে হাণ্টার সাহেবের এবং রমেশ 
দত্তের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ান হইত এবং সে-কালের ইতিহাস 
পুস্তকে বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অধিক সত্য কথা! লিখিত হইত।. 
সেই সব ইতিহাস পাঠ করিয়া! ক্রমে ইংরাজ রাজত্ব ও মুসলমান 
রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব জাগিয়! উঠিতে লাগিল । মুসলমান 
রাজত্বকালে হিন্ুগণের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী পড়িয়! মনে ছঃখ 
পাইতাম । সহপাঈ কিনব! বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে যাহাকেই সিপাহীযুদ্ধ 
অথবা কোন যুদ্ধ বা সৈন্য সংক্রান্ত কথ! বলিতে শুনিতাম তাহাদেরই 
ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিতাম, “বল্ত তাই, কি করিয়! ইংরাজ তাড়াইয়।! 
এই দেশকে স্বাধীন করা যায়?” বন্ধুরা কেহ বা ছোটমুখে বড় কথ 
শুনিয়া উপহাস করিত; কেহ বা পাগল বলিত, আবার কেহ কেহ ব! 
সহাহুভৃতিস্থচক কথাও বলিত। কিন্ত কেহই কোন উপায় বলিয়া 
দিতে পারিত ন1। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায়-ই বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি 
পড়িতে আরম করি, বিশেষ করিয়া তাহার যে-যে খ্রন্থে যুদ্ধের কাহিনী 
থাকিত, সেইগুলি পড়িতেই অধিক আনন্দ পাইতাম। তাহার 
“দেবী চৌধুরাণী” এবং “আনন্দমঠ” পড়িয়া আমার মনে স্বাধীনতার 
আকাঙ্খা! তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত আনন্দমঠের প্রথম পৃষ্ঠায় 
বঞ্ষিমবাবু সামান্ত একটু বর্ণনা যাহা লিখিয়! গিয়াছেন তাহার প্রন্কত 
মর্ম তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অথচ বুঝিবার ও জানিবার 
আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হইতে থাকে। এই সকল বিবয় অনবরত 
ভাবনার ফলে মনের মধ্যে বঙ্কিমের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতাম। 
"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্পকিত বিষক্স-ব্যাপার কর্াদি গভীর 
অরণ্যের গ্ভায়ই বিপদ-সঙ্কুল, কোন্‌ পথে কিভাবে অগ্রসর হইতে 
হইবে, তাহা সম্পূর্ণক্ূপেই অজ্ঞাত ও সন্দেহাকীর্”_তাই গভীর 
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অন্ধকারে পুর্ণ কারণ কোনদিক হইতেই কোনরূপ আশার আলোক 
পাইবার সম্ভাবনা নাই-কোনদিক হইতেই কোনন্বপ আশার বাণী 
কিন্ব।৷ কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবারও সম্ভাবনা! নাই--তাই সম্পূর্ণ 
নিস্তব্ধ ;-তথাপি প্রাণের আকুলতা শাস্ত হইতে চায় না,_-তাই 
প্রাণ হতাশে কাদিয়! চীৎকার করিয়! প্রশ্ন করিল “আমার মনস্কামনা 
কি সিদ্ধ হইবে না? আশা! যদিবা কোথাও হইতে কোনরূপ 
আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়; প্রাণের আকুলত! হেতু বারংবার 
একই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল ; পরিশেষে আকাঙ্খার তীব্রতা 
ও মানসিক সাধনার ফলে প্রাণ হইতেই প্রতিপ্রশ্ন আসিল--”"তোমার 
পণ কি? অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হেতু কি মুল্য দিতে পার? পৃথিবীতে 
বিনা মূল্যে, কিন্বা বিনিময় ব্যতিরেকে কোন কিছুই পাওয়া! যায় না” 
_ প্রাণ হইতেই প্রতি প্রশ্নের উত্তর জাগিল, “পণ আমার জীবন সর্বস্ব 
অর্থাৎ “ইষ্টসিদ্ধি হেতু জীবন বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠিত হইব না” কিন্ত 
উচ্চ সাধনাপূর্ণ প্রাণ উপলব্ধি প্রভাবে বলিয়া উঠিল পপ্রাণ তুচ্ছ, 
প্রাণ সকলেরই আছে, প্রাণ সকলেই দিতে পারে ।” ভাবার্থ এই যে, 
“উচ্ছাস ও আবেগ ভরে কেবলমাত্র প্রাণ বিসর্জন করিলেই ইষ্টলাভ 
হয় না।” আকুল প্রাণ পুনরায় প্রশ্ন করিল, “তবে আর কি আছে, 
আর কি দিব?” উচ্চ সাধনাপূর্ণ প্রাণ হইতে উত্তর আসিল-_ভক্তি | 
কিন্ত ভক্তি কি, তাহা! বুঝিতেই আমার অনেক বিলম্ব হুইয়াছিল। 
পরিশেষে ভক্তি "সম্বন্ধে আমার মনে ধারণা জন্মিল__মান, অপমান, 
ভয়, বাধা-বিদ্ব, বিপন্ন, লাঞ্ছনা, স্বার্থ, ভোগ-বিলাস, গর্ব, অহঙ্কার; 
অভিমান, ঘ্বণা, লজ্জা, যশ, মায়া-মমতা এই সকলই প্রয়োজন মত 
ূর্ণরূপে তুচ্ছ করিয়া কেবলমাত্র ইষ্টমিদ্ধি লাভ হেতু একাস্তিকতা 
সহ কর্তব্য পথে অগ্রসর হওয়ার নামই ভক্তি। হইতে পারে আমার 
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এই ধারণা সঠিক নয় কিন্তু আমার প্রথম জীবনের এই ধারণাই 
আমার ফযৌবনকালের কর্মজীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। | 

একদিন শিবাজী সম্পর্কে রমেশ দত্তের ইতিহাসে পড়িলাম, 
“তাহার মহাভারত পাঠ এবং মুসলমানগণের প্রতি তীব্র বিদ্বেষই 
শিবাজীকে তাহার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্ত প্রস্তুত করিয়াছিল ।” 

শিবাজীর ইতিহাস এবং “দেবী চৌধুরাণী” পড়িয়া এঁ বয়সেই 
আমার মনে দৃট় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে; স্বাধীনত! লাভের জস্ত 
আদঙ্দোলনের প্রস্ততি করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা 
ডাকাতি ব্যতীত লাভ কর! অসভ্ভব। ক্রমে লেখা-পড়া উপেক্ষা 
করিয়াও &ঁ সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করিতাম ৷ বাবাকে না জানাহয়! 
রাত্রি বারটা, একটা পর্যস্তও জাগিয়! জাগিয়া মহাভারত পড়িতাম। 

পূর্বেই বলিয়াছি বাবার অতিরিক্ত তাড়নার ফলে ইংরাজী ও 
স্কৃত ভাল শিখিতে পারি নাই। কিন্তু অঙ্কে আমার প্রখরতা! বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । বিশেষতঃ জ্যামিতির 6৪, কষিতে এইরূপ 
সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলাম যে, উপরের ক্লাসের ছাত্রগণও কখনও কখনও 
এ বিষয়ে আমার সাহায্য গ্রহণ করিত । জ্যামিতির ঘফ৮৪ কষিতে 
আমার মাথা পরিষ্কার ছিল বলিয়া ফরিদপুরে আমার আর একটি 
উপ-নাম ভূটিয়া গেল, সমবয়সী বা সহপাঠীরা সকলেই আমাকে 
40193. 1198৫ বলিয়া ডাকিত। কাহারও সহিত কলহ বা! 
বাগবিতণ্ড হইলে তাহার! ব্যঙ্গ করিয়া বলিত; 01987 1980 
কিনা, তাই এক্সপ বুদ্ধি বা এরূপ চাল ! 

মোট কথা, আমি বিশেষ ভাল ছাত্র না হইলেও অঙ্ক বিষয়ে 
দক্ষতা হেতু প্রায় সমস্ত ভাল ছেলেদের সহিতই আমার বন্ধুত্ব ও 
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ভালবাস| জন্মে। তাই যাহারা লেখাপড়ায় কিম্বা অন্ন্ূপে ভাল 
হইত না, অনেকক্ষেত্রেই তাহাদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতাম। 

এই সময়ে মাকে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃ চরিত্র” পড়িতে 
দেখিতাম এবং সময় সময় এ বিষয়ে মা ও বাবার আলোচনাও 
শুনিতাম। তাহাতে হিন্দুধর্মের স্কুল মর্ম সম্বন্ধে আমার সবিশেষ 
আগ্রহ জন্মিল। তাই হিন্দুধর্মের মর্ম ও তত্ব জানিবার আগ্রহবোধে 
একদিন বাবা-ম1| কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ফরিদপুর “বাল্যাশ্রম*-এ 
ভত্তি হইলাম। নিয়ম অনুসারে তথায় সময় সময় আমাকে ধর্ম 
সম্বন্ধে রচনা! লিখিয়াও পাঠ করিতে হইত এবং এই কারণে বিভিন্ন 
ধর্ম পুস্তক পাঠ করিতে হইত। শশধর তর্কচুড়ামণি, শ্রীকুষ্ণপ্রসন্ন 
সেন, বনমালী সেন এবং কলিকাতা ও নবদ্বীপ হইতে আগত কিন্বা 
আহত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের আলোচন! ও বক্তৃতাদি শুনিতে পাইতাম। 
এই বাল্যাশ্রম হইতেই আমার মন ও চরিত্রের বল গঠিত হইতে 
থাকে এবং ধর্মনিষ্ঠাও ক্রমেই বাড়িতে থাকে । 

ফরিদপুর ব্যাপংটিষ্ট মিশন হাউসে কয়েকজন মেয়ে পাত্র থাকিতেন; 
তাহার! দ্বিপ্রহরে বাড়ী বাড়ী যাইয়া মেয়েদের নিকট হিন্দ্ব ধর্মের 
নিন্দা করিয়] খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। আমাদের বাসায়ও 
তাহাদের যাতায়াত ছিল এবং যে-দিন মাকে শিবপৃজা করিতে 
দেখিতেন, সে-দ্দিন তাহার! নানানব্ধপ বিজ্পাত্বক মন্তব্য করিতেন। 
যে-বৎসর আঁমি প্রথম শ্রেণীতে (দশম শ্রেণী) পড়ি, সে-বৎসর 
একদিন ব্যাপযট্ মিশন হাউস হইতে তাহাদের রবিবাসরীয় প্রাতঃ- 
কালীন বিদ্যালয়ে ভত্তি করাইবার অভিপ্রায়বশতঃ পাড়ার কয়েকজন 
মেয়ের সহিত আমার ভগ্মীকেও লইয়া যাইবার জন্য ঝি পাঠাইয়া 
দিল। আমার ভঙ্মী সঙ্গীদের সহিত যাইবার জন্ত খুবই উৎন্ুক 
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দেখিলাম, এবং মা-বাবাকেও কোনরূপ আপত্তি করিতে না দেখিয়া 
অবশেষে আমি নিজেই রুখিয়] ঈ্লাড়াইলাম। আমি যুক্তি দেখাইলাম 
যে, পাদ্রিগণ তথায় হিন্দুর অখাছ্য খাইতে উপদেশ দিবে, হিম্দু-ধর্মের 
বিরুদ্ধে কুশিক্ষা দিবে আর খৃষ্ট-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতে শুনাইতে 
তাহাদের খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে। মা আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, 
“তুমি বলিবার কে? তোমার এত আধিপত্যই বা কেন? আমার 
মেয়েকে আমি যেখানে থুসী পাঠাইব, তুমি তোমার কাজ কর ।” 

এই কথা শুনিয়া আমি সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধবশতঃ ঘর হইতে 
লাফাইয়! বাহিরে চলিয়া আসিয়! বলিলাম, “তবে তোমরাই খৃষ্টানী 
ভাত খাও, আমি চলিলাম 1” এই কথা বলিয়াই বাড়ীর পিছনের 
দিকের পথ দিয়া বাহির হুইয়া গেলাম। 

আমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মা ভয় পাইলেন ও সঙ্গে সঙ্গেই 
বাড়ীর এক ভূত্যকে আমাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন | 
কিন্ত ততক্ষণে আমি বাড়ী ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। 
মানচিত্রে দেখিয়াছিলাম ফরিদপুর হইতে কলিকাতা পর্যস্ত একটি 
রাস্তা শেরশাহ, নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই রাস্তা ধরিয়া! কলিকাতা 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । তখন হাটিতে হাটিতে খেয়াল ছিল না, 
সহসা একটি প্রশস্ত খাল দেখিতে পাইলাম। জোয়ারের জলে খাল 
পরিপূর্ণ পার হওয়া এক সমস্যা মনে হইল। খালের অপর পারে 
ভীষণ জঙ্গল এবং রাস্তা কোন্‌ দিক দিয়া তাহাও সঠিক বুঝিতে 
পারিতেছিলাম না। এমন সময় কয়েকটি মুসলমান সেখানে উপস্থিত 
হইল। তাহারা কেহ বা আমাকে নানার প প্রশ্ন করিতে লাগিল, 
আবার কেহ বা বিদ্রপ করিতেও ত্বরু করিল। অবশেষে ছই-তিনটি 
বালক ভিন্দেশী বালকের প্রতি সহাহুভূতিবশতঃ একখণ্ড আখ ও 
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একটি বেল দিয়া খাইতে বলিল এবং খাল পার হওয়ার বাস্তাও 
দেখাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় ফরিদপুর হইতে প্রায় ২২ মাইল 
দুরবর্তা যধুমতী নদীর তীরে সৌদপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম । কিন্ত গ্রামের ভিতর না গিয়! কিছুক্ষণ নদীর তীরে বসিয়! 
থাকিলাম এবং পরে রাত্রিতে নিকটস্থ এক বাজার দেখিতে পাইয়া 
সেই বাজারের এক ছাউনীর মধ্যে কিছু খড় বিছাহয়া ক্লাস্তিবশতঃ 
শুইয়া পড়িলাম, ক্ষুধার জালাও ছিল, শীঘ্রই ঘুমাইয় পড়িলাম। 

পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়! আমার চলিবার শক্তি যেন আর 
ছিল না। তথাপি হাটিতে হাটিতে একটি খালের নিকট আসিয়া 
দাড়াইলাম এবং কি ভাবে পার হইব তাহাই একমনে চিত্তা 
করিতেছিলাম। খেয়া! নৌকায় লোক পারাপার হইতেছে-_কিন্ত 
আমার যে খেয়ার ভাড়াও সঙ্গে নাই। আমার মলিন চেহারা ও 
অপেক্ষমাণ অবস্থা! দেখিয়া! খেয়ার মালিক আমাকে ডাকিয়া আমার 
নাম, ধাম, কোথায় যাইৰ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কোন 
কিছু গোপন না করিয়া তাহার নিকট সবই বলিয়। ফেলিলাম। 
তিনি আমাকে সন্ষেহে তাহার খালের পারের ঘরটিতে নিয়! গেলেন 
এবং বাজার হইতে দধি, চিড়া, চিনি, আম প্রভৃতি লইয়া আসিয়! 
আহার করিতে দ্িলেন। আমি ভদ্রলোকের দয়ায় খুবই অভিভূত 
হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আহারাদি করিয়! বিশ্রাম করিতে করিতে 
ঘুমাইয়! পড়িলাম। পরে ঘুম হইতে উঠিয়া আমার মনে হইল যে, 
আমার আহারের উচ্ছিষ্ট বাসন-পত্র আমার নিজেরই পরিফার করা! 
উচিত ছিল। পরে সত্যই আমি লজ্জা! অনুভব করিতে লাগিলাম। 

যাহা হউক লোকটি আমাকে স্নেহ ও শাসনের ভঙ্গীতে বলিলেন 
যে, আর মা-বাবাকে না কীাদাইয়! আমি যেন বাড়ী ফিরিয়া যাই। 


৯২০ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


আমারও সত্য সত্যই তখন বাড়ীর জন্ত মন কেমন করিতেছিল, 
মাঁবাবা ও ভন্নীদের কথা! মনে হইতেছিল। চলিয়া! আসিবার সময় 
দুর হইতে ভূত্যের ডাক শুনিয়াও তখন বাড়ী ফিরিয়া গেলাম না কেন, 
তাহা ভাবিষ়্া! ছঃখ হইতেছিল। 

অবশেষে বাড়ীর দিকেই ফিরিয়া চলিলাম। ফরিদপুর হইতে 
8৫ মাইল দুরে যখন গিয়া পৌছিয়াছিঃ তখন পথে আমার স্কুলের 
এক সহপাঠীর সহিত দেখ! হয়, তাহার নাম পূর্ণ চক্রবর্ভতী। আমি 
গৃহত্যাগ করিবার পরে ফরিদপুরে আমার বিষয়ে জনরব রটিয়! 
গিয়াছিল। সহপাী বন্ধুটিও সেই খবর জানিত। কাজেই সে 
আমাকে একা ছাড়িক্া! ন! দিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল। তাহার 
মুখেই শুনিতে পাইলাম যে, ফরিদপুরে একদল লোক বলিতেছে, 
হিন্দ-জাতি ও হিন্দ্-ধর্মের গৌরব রক্ষা হেতু অভিভাবকগণকে 
সচেতন করিয়া দিয়া পুলিন ভাল কাজই করিয়াছে। আবার কেহ 
কেহ বলিতেছে যে, বাল্যাশ্রমই গোড়ামী বাড়াইয়! দিয়া বালকগণকে 
পিতা-মাতার অবাধ্য হইতে অনুপ্রাণিত করিতেছে । 

সেই রাত্রিতে সহপা'ঈ বন্ধুটির বাড়ীতেই থাকিলাম এবং পরের 
দিন বন্ধুর সহিত আহারে বসিয়াছি এমন সময় তাহার বড় ভাই 
একখানি চিঠি হাতে করিয়! আসিয়। হঠাৎ আমার নাম ও পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, “তোমরা 
লেখাপড়া শিখেছ, পিতা-মাতার অবাধ্য হতে তোমাদের লজ্জা বোধ 
হয় না?” পরে আমার সহপা্ীকে উদ্দেশ্য করিয়। তিনি বলিলেন, 
“দেখিস, ও যেন আবার পালিয়ে না যায়!” 

আমার বাবার সহিত বন্ধুটির দাদার পরিচয় ছিল। তিনিও 
ম্যাজিপ্রেটের অফিসেই চাকুরী করিতেন। বহির্বাটিতে আসিয়া 


৪ 


১০] 


দেখিতে পাইলাম, অফিসের এক পেয়্াদা বন্গিয়া আছে, তাহার মুখে 
শুনিতে পাইলাম যে বাবা আমার খধোঁজেই তাহাকে পাঠাইয়াছেন 
এবং এবরূপ আরও কয়েকজন লোককে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের 
জন্য পাঠান হইয়াছে । যাহা হউক পেয়াদার সহিত বাড়ী ফিরিয়া 
আসিলাম। মা কাদিয়! বলিলেন, “আমার এই সামান্ত কথার জন্য 
আমাকে এত শাস্তি দিলি?” সেই ছোট বয়সে মায়ের চিন্তা ও 
ভাবনার কথ! উপলব্ধি করিবার শক্তিই কি আমার ছিল ! 

সেই বৎসরই ইং ১৮৯৪ খৃঃ (বাং ১৩০০ সাল ) প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিয়া ঢাক! হইতে বাড়ী ফিরিলাম। তখন ফরিদপুরে পরীক্ষার কেন্দ্র 
ছিল না। আমার পরীক্ষার বৎসরই বাবা পেন্সন লইক্ম! বাড়ী 
আসিলেন। এই বৎসরেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্ষিমচন্দ্র ও ভূদের 
মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। 


২৫ 


সাল্সিবান্লিক্ষ ভবন 


প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বাড়ী আসিয়! দিন কয়েক বেশ ভাল 
ভাবেই কাটিয়া গেল। অবসর সময়গুলিতে বাড়ীর স্ুবৃহৎ লাইব্রেরী 
হুইতে বিভিন্ন পুস্তক লইয়! পড়াশুনা করিতাম । কিন্ত ক্রমে অশাস্তি 
দেখা দিল। একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্নরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, 
নীচতা প্রভৃতিতে মন-প্রাণ অতিমাত্রায় উত্যক্ত হইয়া! উঠিতে লাগিল। 
জাতি ও অংশিদারগণের হিংসা-বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিধাতে এবং 
তৎসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ার ফলে ম! ও বাবার মধ্যে কলহের তীব্রতা 
এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, আমার মন অশাস্তিতে একেবারে জর্জরিত 
হুইয়া গেল। সময়ে সংসারে বীতস্পৃহা জন্মিত; সময়ে মার উপরে, 
আবার সময়ে সময়ে বাবার উপরেও ভীবণ রাগ হইত। কিন্ত 
একদিকে বাধ্য হইয়াই সে ক্রোধ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হইত, 
অপর পক্ষে কিছু বলিতে ন! পারিয়া আমার অন্তর যেন জলিয়া-পুড়িয়া 
ছার-খার হইয়া যাইত। স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্বে 
একান্নবর্তী পারিবারিক পদ্ধাতি অবশ্য স্বখেরই ছিল; দায়ভাগ” ও 
“মিতাক্ষরা”র বিভিন্ন নির্দেশগুলির মুলস্থত্র ছিল যাহার যেক্ধপ শক্তি 


হ্ঙ 


. পারিবারিক জীবন 


সে সে-বূপই উপার্জন করিবে বটে, কিন্ত উপাজিত অর্থ-সমষ্টি 
পরিবারাস্তর্গত সকলেই প্রয়োজনমত সমানভাবে ভোগ করিবে ।” 
কিন্ত বর্তমানে দেশের লোকের মনোবৃত্তি ঘুরিয়| গিয়াছে ১ স্েছ? মমতা, 
ভালবাসার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ দেশের লোকের মন পুর্ণভাবে 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার 
অশাস্তির আধার মাত্র এবং ধনীর নিকট নির্ধনের নানাবূপ নির্যাতন 
ও লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয় । আমাদের পরিবারে বাবাই ছিলেন 
অপেক্ষাকৃত নির্ধন,ঃ তাই মা-বাবাকে এবং আমর তাহাদের সন্তান 
বলিয়া আমাদ্দিগকেও জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রায় সর্বদাই অপমানিত 
ও লাঞ্ছিত হইতে হুইত। এমনকি ধনী জ্ঞাতিবর্গের ভৃত্য ও বাড়ীর 
কর্মচারিগণও আমাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে তিলমাত্র কুষ্ঠা বোধ 
করিত না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গ্রামের সাধারণ অধিবাসিগণ 
যাহার! বাবার তুলনায় ধনী নহে, তাহারাও সময়ে সময়ে সুযোগ 
বুঝিয়৷ ধনী জ্ঞাতিগণের মনস্তষ্টি ও অন্থকম্পালাভের জন্য আমাদিগের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুষ্ঠিত হইত না। জ্ঞাতি-কলহ হইতে সময়ে 
সময়ে নিতান্ত অবাঞ্ছিত দলাদলিরও স্য্টি হইত। কখনও ব! এঁ সমস্ত 
দলাদলির স্থত্র ধরিয়া! বিভিন্ন আত্মঘাতী মামলা-মোকদমার স্ষ্টি হইত 
এবং গ্রামবাসিগণ কখনও এ-পক্ষ, কখনও ও-পক্ষ অবলম্বন করিয়! 
আথিকভাবে লাভবান হইত অথবা! নানারূপ হেয়পন্থা অবলম্বন 
করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইত। এইসব দেখিয়] শুনি 
ক্রমেই আমার মন বিরূপ হুইয়! উঠিতেছিল। তাই কখনও স্ব-ইচ্ছায় 
ধনীব্যক্তিগণের দ্বারস্থ হই নাই। অধিকন্ত ধনীগণের কৃপা-ভিখারী 
দাসমনোবৃত্তি সম্পন্ন সাধারণ গ্রামবাসিগণের প্রতিও যেন ছোটবেলার 
গ্রীতি ও ভালবাস] লুপ্ত হইতে লাগিল । 


২৭ 


ন্চতেশত ভিন্ন 


প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি 
হুইলাম। গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র লইয়। পড়াশুনা 
আরম করিলাম । গণিত শিক্ষাদাতা খ্যাতনামা কে, পি; বস এবং 
রাজকুমার সেন আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। জ্যামিতি ও কনিকৃ- 
সেকশনের 6স%%% কষিতে আমার দক্ষতা প্রকাশ পাইল । আমার 
মনে আছে অধ্যক্ষ কে, পি, বন্থ প্রথম দিন ক্লাশে আসিয়াই 
লাইন, পয়েন্ট, সার্কেল লিখিতে দিলেন এবং একমাত্র আযিই 
বিশ্ুদ্ধভাবে লিখিয়। ঘণ্টা বাজিবার পূর্বেই দিতে পারিয়াছিলাম। 

শারীরিক অসুস্থতা এবং বয়সের দরুণ আলল্তহেতু বাবা সংসার 
ও বৈষয়িক ব্যাপার পরিচালনার ভার তাহার বৈ-মাত্রেয় ভাইয়ের 
নিকট দিয়াছিলেন। আমার সেই কাকা আমাকে" কলেজে খরচের 
টাকা পাঠাইতেন ; কিন্তু তিনি টাক! পাঠাইতে কার্পণ্য করিতেন। 
ফলে আমাকে বিদেশে প্রায়ই অস্থবিধার সমন্ুখীন হইতে হইত। 
তাহা! ছাড়া পারিবারিক কলহ ও বাবা-মার কথা ভাবিয়া ভাবিয়। 
অনেক সময়েই লেখা-পড়ায় মন দিতে পারিতাম না । 


২৮ 


কলেজ জীবন 


কলেজে আমাদের লজিকের প্রফেসর ছিলেন মোহিনী দত্ত 
মহাশয় । তিনি যদিও বিলাতফেরত বাঙ্গালী খৃষ্টান ছিলেন, 
তথাপি পড়াইবার ফাকে ফাকে সুযোগ পাইলেই হিন্দুধর্মের ও হিচ্ছুর 
পৌরাণিক বিষয়াদির প্রশংস। করিতেন। একদিন আমাদের ক্লাশে 
তিনি বলিলেন যে, কলেজের নিকটেই এমন একজন যোগী পুরুষ 
আসিয়াছেন যিনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই অপরের মনের 
কথা ব্যক্ত করিতে পারেন ! আমাদের মনে কৌতুহলের স্থষ্টি হইল, 
তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায় থাকেন, ঠিকান! কি? 

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে তিনিও তাহার ঠিকানা! জানিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি ঠিকান! না বলিয়। শুধু বলিয়াছেন, “আগ্রহ 
থাকিলে খুঁজিয়া লইও |, 

কলেজ ছুটীর পর আমরা কয়েকজন মিলিয়া সেই যোগীপুরুষের 
খোঁজে বাহির হইলাম । অবশেষে রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে তাহার 
দর্শন পাইলাম । জানিতে পারিলাম তাহার নাম যোগানন্বস্বামী । 
আরও শুনিলাম যে, তিনি ওঁষধ দিয়া অনেক জটিল রোগীকেও 
রোগমুক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতে ও হিন্দ্ুশাস্ত্রে তাহার অগাধ পাপণ্ডিত্য 
ছিল এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহার দখল ছিল। সুতরাং লোক 
জানাজানি হইতে বিলম্ব হইল না এবং ক্রমে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে 
বছলোক সমাগত হইতে লাগিল । এমনকি কে, পি, বস্তু, রাজকুমার 
সেন ও কলেজের অন্ঠান্ত অধ্যাপকগণও স্বামীজীর নিকট যাতায়াত 
করিতেন । আমরা! ছাত্ররাও তাহার দ্বার! খুবই প্রভাবিত হুইয়াছিলাম 
এবং গুরুর আজ্ঞাকারী থাকিব এই মর্মে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়৷ আমর! 
জনকয়েক ছাত্র স্বামীজীর শিষ্য হইলাম। 

স্বামীজী আমাদিগকে চরিত্রবান হইতে উপদেশ দিতেন এবং ধর্ম, 


৪ 


বিপ্লবী পুঁলিন দাস 


অধর্ম, ছিত-অহিত ইত্যার্দি বিষয়ে আলোচন। করিয়া আমাদিগকে 
সত্যপথ অশ্সরণ করিতে সাহায্য করিতেন। যাহাতে স্বৃতি, মেধা, 
বুদ্ধি ও প্রতিভ1 বৃদ্ধি পায় এইব্ূপ 'কতকগুলি প্রক্রিয়াও তিনি 
আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে ছই একটি আসন ও 
সহজসাধ্য যোগের প্রক্রিয়াও শিখাইলেন। 

যোগানন্দস্বামী ঘোরতর ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন এবং কথায় 
কথায় প্রায়ই বলিতেন যে, ইংরাজগণ শঠতা দ্বারাই আমাদের দেশ 
দখল করিয়াছে । ৃ | 

কিছুদিন পর স্বামীজী রাধাগোবিন্দের মন্দির হইতে ঢাকার 
জমিদার স্ুবিখ্যাত গায়ক, বাদক ও ব্যায়ামবিদ রাধিকা! শীল মহাশয়ের 
বাড়ীতে যাইয়া! বসবাস করিতে থাকেন | তখন শীল মহাশয় স্বামীজীর 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্ত একদিন স্বামীজীর সম্মুখে 
রাধিকাবাবু ইংরাজের প্রশংস| করায় তিনি রাগিয়! উঠেন এবং ক্রমে 
তর্ক-বিতর্কের পর উভয়ের মধ্যে মনীস্তর ঘটে । এই বিবাদ উপলক্ষ্য 
করিয়! ক্রমে প্রকাশ পায় যে, স্বামীজী জাতিতে বৈছ্ঃ আসল নাম 
কেদার নাথ সেন, বাড়ী বর্ধমান জেলায় ;) গভর্ণমেণ্টের চাকুরী 
করিতেন, কোন পুলিশ কেসে পড়িয়াছিলেন, পরে সন্গ্যাসী হইয়াছেন; 
দেশে তাহার সম্ভানাদিও আছে। 

রাধিকাবাবুর সহিত কলহের পরে নিজের অন্নসংস্বানের প্রয়োজনে 
স্বামীজী ওষধ প্রদানের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিতে আরস্ত করিলেন । 
তাহাতে লোকের ভক্তি ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । অবশেষে 
কিছুদিন পর স্বামীজী ঢাক! পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র চলিয়া যান। 


৬৩০ 


হ্বি্াু 


এদিকে দেশে বাবাঁমা সংবাদ পাইলেন যে, আমি লেখাপড়। 
ছাড়িয়া এক সন্সযাসীর মোহে পড়িয়া তাহার চেল! হুইয়াছি এবং 
সংসার ছাড়িয়! তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে মনস্ব করিয়াছি । সংবাদটি 
আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ বা বোধ করি বেশ একটু অতিরঞ্জিত 
করিয়াই বাবা-মার নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন। তাই: বাবার এক 
টেলিগ্রাম পাইলাম, তোমার মা! মৃত্যুশষ্যায়, দেখিতে চাও ত শীঘ্র 
আসিও। 

বাড়ী যাইয়! অভিভাবকগণের কৌশল বুঝিতে পরিলাম । জানিতে 
পারিলাম যে, তাহারা আমাকে কিছুদিন বাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া 
মনের পরিবর্তন আনিতে চাহেন এবং বিবাহ করাইয়! সন্নাসী হওয়ার 
পথ বন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন । আমার কিন্ত এই ব্যবস্থা ভাল 
লাগিল না। তাই অনেক সাধ্য সাধনা করিয়! বাবা-মাকে বুঝাইয়া 
ঢাক! চলিয়া আমিলাম। কিন্ত পড়াশুনায় আর মনঃসংযোগ করিতে 
পারিতেছিলাম না । যোগানন্দস্বামীর উপদেশ অনুযায়ী অধ্যাত্ব চিন্তা 
ও ইংরাজ তাড়াইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অঙ্গপ্রেরণ। একদিকে, 


৩৯ 


বিপ্লরী পুলিন দাস 


এবং অপরদিকে পারিবারিক নানারূপ চিস্তা-ভাবনায় মন প্রায়ই 
উতল। হইয়া উঠিত। সর্বদাই ক্লাশের শেষের দিকের বেঞ্চে বসিয়া 
যুদ্ধ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ছবি আঁকিতাম। একদিন কে, পি, বন্ধ 
তিরস্কার করিয়া বলিয়্াছিলেন, নৃতন আসিয়া তুমি প্রথম বেঞ্চের 
উজ্জল নক্ষত্র ছিলে, আজ-কাল পিছনের বেঞ্চে অন্ধকারে ডুবিয়া আছ 
কেশ? 

এদিকে উপযুপরি তিন বার এফ, এ, পরীক্ষায় অরুতকার্ষ হইলাম 
এবং এ তিনবারই শুধু ইংরেজীতে অল্প নম্বরের ব্যবধানে ফেল 
হইলাম। তৃতীয় বারের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই আমার 
বিবাহ হয়। আমার বয়স ছিল তখন ২০২১, আর পত্বীর ১০১১ 
বৎসর । ১০ বৎসরের বালিকার উপযোগী লেখাপড়া সে শিখিয়াছিল 
এবং তাহার হাতের লেখাগুলি বড়ই স্বন্দর ছিল। পড়াশুনার প্রতিও 
তাহার প্রবল আকাঙ্ষা ছিল। মোট কথা পত্বী আমার মনের মতই 
হইয়াছিল। বিবাহের দশদ্দিন পরে পত্বী তাহার পিতা-মাতার নিকট 
চলিয়! গেল। আমার শ্বশ্তর মহাশয় শরৎচন্দ্র ঘোষ তখন দিনাজপুরের 
অন্তর্গত ঠাকুর গা-এ নাজির ছিলেন। পত্বী পিত্রালয়ে চলিয়! গেলে 
একেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িলাম, ইহার উপর সংবাদ আসিল যে; 
আমি তৃতীম্ঘবারের এফ, এ, পরীক্ষাম্মও অকুতকার্য হুইয়াছি। শুনিয়া 
মন খুবই কাতর হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা 
বলিতে ভাল লাগিত না, এক বস্ত্রে একা একা গ্রামের চারিদিকে 
ঘুরিয়। ফিরিতে লাগিলাম। আমার এইক্সপ ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া 
বাবা প্রমাদ গণিলেন। তিনি আশঙ্কা করিলেন যে মনের এই 
অবস্থায় আমি হয়ত বা আত্মহত্যাও করিতে পারি। তাই তিনি 
বাড়ীর এক বিশ্বস্ত; বৃদ্ধ মুসলমান চাকরকে আমার উপর তীস্ষ দৃষ্টি 


৩২ 


বিবাহ 


রাখিতে নির্দেশ দিয়! রাখিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, 
বাবা গ্রামের লোকজনকেও নাকি আমার গতি-বিধির উপর নজর 
রাখিতে বলিয়াছিলেন। আমার অভিভাবকগণ আরও স্থির করিলেন 
যে, আমাকে আর কলেজে পড়াইবেন না। আমিও প্রায় হাল 
ছাড়িয় দিয়াছিলাম। কিন্ত এমন সময় প্রায় অতঞ্িতেই কুচবিহার 
হইতে আমার ডাক আসিল। আমার বন্ধু কুঙ্জবিহারী হোড়ের এক 
পত্র পাইলাম । তখন স কুচবিহার বোডিং-এ থাকিয়! বি, এ, 
পড়িতেছিল। কুচবিহার বো্টিং-এ শীতকালে মানিক €&২ টাকা! 
এবং গ্রীশ্বকালে মাসিক ৬২. টাকা দিতে হইত | তাহাতেই দুই- 
বেলার আহার ও শয়নের স্থান পাওয়া যাইত। বোডিং-এর প্রতিটি 
ঘরে ছুইজনের থাকিবার স্থান হইত। অতিরিক্ত ব্যয় কুচবিহার 
রাজষ্টেট হইতে দেওয়া! হইত, তদুপরি কলেজে পড়াশুনার জন্য বেতনও 
লাগিত না। কুগ্রবিহারী অত্যন্ত মেধাবী ছেলে ছিল; এনট্রান্স 
পরীক্ষায় ১৫২ টাকা বৃত্তিও পাইয়াছিল। পূর্বে আমরা! একসঙ্গে ঢাকা 
কলেজে পড়িতাম এবং একই হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম । কাজেই 
তাহার নিকট হইতে চিঠি পাইয়! ও কুচবিহার কলেজে পড়াশুনার 
স্বযোগ-স্ববিধার বিনয় জানিতে পারিয়া আমিও সেখানে যাইয়াই 
পড়াশ্তনা করিব স্থির করিয়া ফেলিলাম। অভিভাবকগণ অর্থ সাহায্য 
করিবেন না এবং পড়িবার অন্ুমতিও দিবেন না, ইহা জানিতাম। 
তাই অপর কাহাকেও কিছু না বলিয়। কৌশলে অনেক বুঝাইয়া মাকে 
সম্মত করাইলাম। সম্প্রাতি-অন্ষ্ঠিত বিবাহের আশীর্বাদ উপলক্ষে যে 
কয়টি টাক! পাইয়াছিলাম, উহ্থাই সম্বল করিয়া কুচবিহারের উদ্দেশ্টে 
যাত্রা! করিলাম । 


৩৩ 


কুচবিহারে আমাদের বোডিং-এর ঠিক পিছনেই কুচবিহার রাজ- 
সৈগ্গণের প্যারেড ভূমি ছিল। বোডিং হইতেই তাহা দেখ! যাইত 
এবং এই সব দেখিতে ও শিখিতে আমার আগ্রহও ছিল। তাই 
কিছুদিন দেখিয়! দেখিয়! প্যারেড সমন্ধে প্রায় অনেক তথ্য শিখিয়! 
ফেলিয়াছিলাম | 

যখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময়ে কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয় । আমি যে বৎসর 
কুচবিহার যাই, সেই বৎসরেই ইটালীতে ইউরোপ ও আমেরিকার 
সর্বশ্রেণীর দার্শনিকগণের এক সমাবেশ হইয়াছিল এবং বেদাস্ত প্রভৃতি 
হিন্দু-দর্শন সংক্রান্ত কতকগুলি জটিল সমন্তার সমাধানের নিমিত্ত 
ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহাশয় আহ্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি ব্রজেন্ত্রনাথের 
প্রভাবে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ হিন্দু-দর্শনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হন এবং ফ্রান্সের সুবিখ্যাত দার্শনিক হেনরী বার্গসন্‌ ব্রজেন্ত্রনাথের 
সহিত আলোচনায় হিন্দু-দর্শন, বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে ভিত্তি 
করিয়াই তাহার প্পরিবর্তনাত্বক স্তর” (9০:5৮ ০01 011857)668 ) 
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প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বজেন্দ্রমাথ হিন্দু-দর্শন ও ইউরোপীয়-দর্শন 
এই উয়বিধ দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু- 
দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাহার কিছু কিছু ক্রটিরও উল্লেখ করিয়া থাকেন । 
ব্রজেন্ত্রনাথ পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নিকট হিন্দু-দর্শন 
সম্বন্ধে পাঠ লইতে যাইতেন। তর্কচুড়ামণি মহাশয় মাঝে মাঝে 
তাহাকে তিরস্কার করিয়৷ বলিতেন, তোমার প্রধান দোষ তুমি হিন্দু 
দর্শনকে ইউরোপীয় দর্শনের ছ্াচে ঢালিয়া বুঝিতে চাও, কিন্তু তাহা 
যে একেবারেই অসম্ভব ! হি্দুদর্শন অতি বিশাল, এই বিশাল বস্ত 
অপর কোন ক্ষুদ্র বস্তর ষ্াচে ধরিবে কেন? অধিকন্ত উপলব্ধি 
ব্যতীত হিন্দু-দর্শন আয়ত্ব করা অসম্ভব এবং উপলব্ধির জন্য বিশেষ 
সাধনারও প্রয়োজন । 

তর্কচুড়ামণি মহাশয় বলিতেন, সময়ে সময়ে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে 
আপাতঃদৃষ্টিতে যে কিছু কিছু বিরোধিতা দেখ! যায়, তাহার প্রধান 
কারণ বিভিন্ন দর্শনগুলির উপপাগ্ বিবয়গুলিই বিভিন্ন ধরণের । 
সুতরাং উহাদের প্রমাণ প্রয়োগগুলিও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্ত 
তাই বলিয়া উহাদের কোনটাই মিথ্য! অথবা ভ্রান্ত নহে। যেমন-__ 
হস্তীর বিভিন্ন পদ, শুণ্ড, উদ্দর, পৃষ্ঠ, দস্ত, মস্তক ইত্যাদির আকুৃতি- 
প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্পূর্ণই ভিন্নরূপ, তদ্রপ অসীম, অন্ত, অখণ্ড 
ব্রহ্মসত্তার অনস্তরূপ বিকাশ বিভিন্ন ও বৈচিত্রময় ) তাই হিন্দু-দর্শনশাস্তর- 
গুলিও যথাসম্ভব বিভিন্ন সুত্র অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয় প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছে। যেমন হস্তীর বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিগত জ্ঞান 
হইতেই হস্তী সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা সম্ভব হয়, সেইরূপ বিভিন্নক্ূপ 
বৈচিত্রময় ত্রন্মসত্ভার অঞ্জিত উপলব্ধির যোগফলের দ্বারাই পূর্ণব্রন্ষের 
ধারণ! করা সভভব হয়। 


৩৫ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


ব্রজেন্ত্রনাথ শীল যখন ইউরোপে ছিলেন, সেই সময়ে বিজ্ঞানাচার্য 
স্তার জগদীশ বস্থও ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপীয় মনীমীবৃদ্দ 
তাহার্দিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যে-ভারতে খক্বেদাদি রচিত 
হইয়াছিল, আর্ধ-সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, উপনিষদ্‌, বেদাস্তাদি 
শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে রামায়ণ, মহাভারতের 
মত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, যে দেশে কালিদাস, ভবভূতির মত মহাকবির উদয় এবং 
যে ভারতের প্রাচীন রাজনীতি, ধর্মনীতি, চিকিৎসাবিদ্! প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানের পরিচয় বহন করে, সে ভারত প্রথমে মুসলমানের অধীন হইয়া 
এখন ইংরাজের অধীন কেন? অধিকন্ত যে দেশে এখনও তোমাদের 
হ্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানীগুণীর জন্ম হয়, সে দেশ কি করিয়া পরাধীন 
হইয়। আছে? 

উত্তরে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, বর্তমান ভারতীয়গণ অত্যন্ত 
চরিত্রহীন এবং এই চরিত্রহীনতাই তাহাদের সকল দুর্ভাগ্যের কারণ। 

কুচবিহার আসিয়া আমার পড়াশুনা একরূপ ভালভাবেই 
চলিতেছিল। পরীক্ষার প্রায় ছুই মাস আগে বাবা পরলোকগমন 
করেন । তথাপি সেইবার পরীক্ষা! দিতে নিরস্ত হইলাম না এবং 
ভাগ্যক্রমে কৃতকার্যও হইলাম । কিন্ত ভাগ্য একদিকে স্ুুপ্রসম্ন হইলে 
কি হইবে ! কুচবিহার হইতে পরীক্ষার পর বাড়ী গিয়া ভীষণভাবে 
অস্স্থ হুইয়] পড়ি। এমনকি চিকিৎসক পর্যন্ত আমার বাঁচিবার আশা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । অবশেষে বাঁচিয়। উঠিলাম বটে কিন্ত বৈষয়িক 
ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তির জালে জড়াইয়া পড়িলাম ; বিশেষ 
করিয়া কাকার সহিত ঘোরতর বিরোধের স্প্টি হইল। এদিকে 
এফ, এ, পাশ করিবার পর আমি অনার্স লইয়া! ঢাক! কলেজে বি, এ, 
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ক্লাশে ভর্তি হইয়াছিলাম। কাকার সহিত বিরোধ স্বষ্টি হওয়ায় তিনি 
এজমালী বিষয় হইতে আমার পড়াশুনার খরচ পাঠান বন্ধ করিয়া 
দেন। আমাকে নিতান্ত অর্থকষ্টের মধ্যে পড়িতে হইল। আমি বাধ্য 
হইয়! টিউশনী করিতে লাগিলাম। বর্তমান জে, সি, গুপ্ত ও তাহার 
ছোট ছুই ভাই পরেশ ও নরেশ ওপ্ত আমার এই সময়কার ছাত্র ছিল। 
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও জুবিলী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা ও 
করিয়াছিলাম । 

বিপদ কখনও একা আসে না। এই সময়ে আমার শ্বশ্রমাতা ও 
আমার পত্রী উভয়েই কালাজরে শয্যাগত বলিয়া সংবাদ পাইলাম। 
পত্বী তখন তাহার মায়ের নিকটেই ছিলেন। ক্রমান্বয়ে মাত্র ২৬ 
দিনের ব্যবধানে আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী ও পত্বী উভয়ে ইহলোক 
ত্যাগ করেন। 

এই সব গোলযোগের মধ্যেও একবার বি, এ১ পরীক্ষা দিয়া 
অকৃতকার্য হুইয়াছি এবং পুনরায় ঢাকা কলেজেই ভর্তি হইয়াছি। 
এই সময়ে কে, পি, বস্ত্র মহাশয় শিশুরঞ্জন পাটীগণিত প্রকাশ করিবার 
পরিকল্পন। করেন এবং উহাতে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত 
করেন। শিশুরঞ্জন পাটাগণিত মুদ্রিত হুইয়া গেলে পরে কে, পি, 
বন মহাশয় তাহার এন্ট্রান্স ক্লাশের বীজগণিত ও এফ, এ+ ক্লাশের 
বীজগণিত পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে বাহির করিবার সময়ও 
আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 


৩৭ 


তশানিত্ধেকশান্্ স্দুস্ম। 


দেশের বাড়ীর বিষয় সংক্রাস্ত পারিবারিক গোলযোগ এবং পত্বীর 
অকাল বিয়োগ ব্যথার মাঝেও সকল কাজই করিয়1 যাইতে লাগিলাম। 
কলেজের পর সহপাঠী ছাত্রদের সহিত মাঠে খেলিতেও যাইতাম। 
ফুটবল আমি বিশেষ ভাল খেলিতাম না বটে, তথাপি ফুটবল গ্রাউণ্ডে 
আমার নাম ছিল “6129 €617'07 01 61) 919” অর্থাৎ ক্রীড়াভূমির 
আতঙ্ক স্বরূপ । কারণ আমি তীব্র বেগে আক্রমণ করিয়া ও ধাক্কা 
দিয়! খেলিতাম। সে সময়ে অবশ্য ধাক্কা দিয়া খেলা নীতিবিরুদ্ধ 
ছিল না। যাহা! হউক, এই সময়ে একদিন খেলার মাঠে আমাদের 
সহপাী বারদীর নাগবংশীয় স্থরেশ নাগ জানাইল যে, সাহেবরা 
পথে-ঘাটে বাঙ্জালীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকে, হহা 
প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সরল! দেবী একটি সমিতি গঠন 
করিয়াছেন এবং তিনি লোক পাঠাইয়া জানাইয়াছেন যেন ঢাকা 
সহরেও এরূপ সমিতি গঠিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া আমর! প্রায় 
কুড়ি-পঁচিশ জন বন্ধু এক সঙ্গে অলোচনা ও পরামর্শ করিয়! ঢাকা 
সহরের অপেক্ষাকৃত নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ণ স্বান টিকাটুলিতে আখড়। 


৩৮ 


লাচিখেলার সচন! 


স্বাপন করিলাম এবং লাঠিখেল শিখিবার জন্য মুসলমান লাঠিয়াল 
আব্বাস সর্দারকে নিযুক্ত করিলাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমিই 
ছিলাম অধম, কিন্তু একে একে সবাই শেষ পর্যস্ত সরিয়া পড়িল, 
একমাত্র আমিই রহিলাম | থাকিলে কি হুইবে, আব্বাস মাত্র একজনকে 
শিখাইতে রাজী হইল না, কিন্ত ইতিমধ্যে আমার লাঠিখেলা শিক্ষার 
আগ্রহ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। জানিতে পারিলাম আব্বাস সর্দার 
গজ! খায়। তাই প্রায়ই গাজ| কিনিয়! তাহার বাড়ীতে যাইতাম। 
কিছুদিন আব্বাস সর্দারের শিক্ষার্থীনে থাকিয়া! বুঝিতে পারিলাম যে, 
আসলে লোকটি কতকগুলি লক্ষ-ঝম্ফষ ও মৌখিক আস্ফালনের দ্বারা 
বিক্রম প্রকাশ করিয়! থাকে । যাহার! লাঠির চর্চা করে না তাহার! 
নিজেদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার সংস্কারবশতঃই মাত্র এ জাতীয় দেশীয় 
সর্দারগণকে লাঠিয়াল জ্ঞানে ভয় করে। 


৩৪ 


ব্হত্ডল ভীবন্সেল্র সুজা 


১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই 
আন্দোলন উপলক্ষে দেশের অধিকাংশ লোকই খুব উত্তেজিত হয়৷ 
উঠে। এই সময়ে ভাইস্রয় লর্ড কার্জন ঢাকা আসেন এবং ঢাকার 
নবাব তাহার “আসানমঞ্জিল” প্রাসাদে পরম সমাদরে লর্ড কার্জনের 
থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানেই ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের 
তিনি আমন্ত্রণ জানান এবং সেই দরবারে দৃঢ়তার সহিত ঘোবণ! 
করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ হইবেই হুইবে। ূ 

লর্ড কার্জনকে বিভিন্নন্ূপ আমোদ-আহ্লাদে আপ্যায়িত করিবার 
নিমিত্ত ঢাকার নবাব কোন কিছুই বাকী রাখেন নাই। সেই উপলক্ষে 
শ্ীরামপুরের প্রফেসর মার্তাজা লর্ড কার্জনের সম্মুখে ছুই দিবস 
অসি-ক্রীড়া+ ইন্্রজাল ইত্যাদি দেখা ইয়াছিলেন। চুক্তি ছিল যে-কয়দিন 
মার্ভাজা ক্রীড়া-প্রদর্শন করিবেন প্রতিদিনের জন্য তাহাকে তিনশত 
টাকা দ্দিতে হুইবে। কিন্ত নবাব সরকার যাতায়াত খরচ সহ 
সর্বসাকুল্যে মার্তাজাকে মাত্র তিনশত টাকা দিলে তিনি ক্রোধভরে 
তাহ প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে মোকদ্দম! করিয়া মোকদ'মার 


বৃহত্তর জীবনের পুত্রপাত 


ব্যয় সহ তাহার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করিয়াছিলেন । এই মোকদম! 
উপলক্ষে মার্ভাজাকে কিছুদিন ঢাকাতেই থাকিতে হইয়াছিল। মে 
সময়ে ঢাক। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন পি, কে; রায় । তিনি মার্ভাজাকে 
চিনিতেন এবং লাঠি ও অসি ক্রীড়া সমর্থনও করিতেন। তাই একদিন 
কলেজের নিকটবর্তী মাঠে লাঠি, অসি, ছুরি প্রভৃতির ক্রীড়াকৌশল 
প্রদর্শনের জন্য তিনি মার্তাজাকে আমন্ত্রণ করিলেন। প্রদর্শনীর শেষে 
মার্ভাজা ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া এই সব ক্রীড়াকৌশল 
শিখিবার প্রয়োজনীয়ত। ব্যাখ্যা করেন। প্রিন্সিপাল পি, কেঃ রায় 
মহাশয়ও মার্ভাজাকে সমর্থন করিয়া কিছু বলেন। এই সময়ে আমার 
বন্ধু ভুপেশ নাগ ও আমি মার্তাজার নিকট যাইয়া লাঠি প্রভৃতি খেল। 
শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্র তিনি আমাদের ছুইজনকেই 
তাহার গাড়ীতে তুলিয়া! তাহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তাহার 
নিকট শুনিলাম যে, তিনি সপ্তাহে ছুইদিন কলিকাতায় সরলা দেবীর 
সমিতিতে লাঠি, ছুরি প্রভৃতি খেল! শিক্ষা দেন। তিনি আরও বলেন 
যে, হিন্দু, মুসলমান একত্র হইয়া ইংরাজ বিতাড়ন কার্য করিতে হইবে । 

লাঠিখেল! শিখিবার উদ্দেশ্যে আমরা! শেষ পর্যস্ত যার্ভাজার শিষ্য 
গ্রহণ করিলাম । মার্তাজ! আমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন, খৃষ্টানদের 
এই বিভা শিখাইতে পারিব না; যাহাদিগকে ইহা শিখাইব 
তাহাদ্দিগকেও পূর্বে এইবপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়! শিক্ষ! দিব এবং 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে পাচ পয়সা আদায় করিয়া হয় 
মার্তাজাকে পাঠাইয়! দিব, নতুবা! কোন দরিভ্্রকে দিব অথবা! ব্যক্তিগত 
ধর্ম অন্থসারে ভগবানের পৃজায় ব্যয় করিব। 

মার্তাজা বলিয়াছিলেন যে, এশিয়াখগুকে ইউরোপ ও বৃষ্টের 
প্রভাব মুক্ত করাই হইবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য । 


৪১. 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


মার্ভাজার পাঠ অনুসারে আমর! লাঠিখেলার স্ত্রগুলি আমাদের 
নোটবইয়ে লিখিয়! লইতাম। ক্রমে ঢাকার কতিপয় নবীন উকীলও 
আমাদের সহিত যোগদান করেন এবং তাহার! প্রত্যহ বৈকালে 
যাইয়! মার্ভাজার নিকট লাঠিখেল। শিক্ষা করিতেন । একদিন সন্ধ্যার 
সময় লাঠিখেল! চর্চার পর একে একে সমস্ত হিন্দু ছাত্র ও উকীলগণ 
চলিয়া গেলে আমি তথায় রহিয়া গেলাম । আমাকে কেহই লক্ষ্য 
করে নাই। শুনিলাম মার্তাজ|! মুসলমান ছাত্রদিগকে বলিতেছেন যে, 
বাবুরা যখন আসিবে তাহাদিগকে ভুল শিখাইয়া দিব, তাহার! 
চলিয়া! গেলে আমি তোযাদিগকে ঠিকভাবে শিখাইব | বুঝিলাম যে, 
মার্তাজা ও তাহার ছাত্রগণ আমাদের সঙ্গে কপটতা করিতেছেন। 
কিছুদিন পরে আপন! হইতে হিন্দু ছাত্রগণ চলিয়া গেল। কিন্তু আগ্রহ- 
বশতঃ আমি প্রায় রোজই যাইতাম । আমি যাইতাম বটে কিন্ত খেলায় 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতাম না। আমি যেন অন্যমনস্ক আছি এই 
প্রকার ভাণ করিয়া তাহার্দের খেলাগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য 
করিতাম। ক্রমে ছুই একজন মুসলমান ছাত্র আমি অঙ্ক ভাল জানি 
এই কথা জানিতে পারিয়া আমার নিকট অঙ্ক শিখিতে আমিত। 
ধীরে ধীরে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিল এবং তাহার] নিজেদের মধ্যে 
লাঠিখেল! চর্চা করিবার সময় আমি উপস্থিত থাকিলেও কিছু মনে 
করিত না । এমন রি আমিও সময় সময় তাহাদের সহিত খেলায় 
যোগ দ্দিতাম। ইতিমধ্যে মার্তাজ] ঢাকা ছাড়িয়া! চলিয়! গিয়াছেন। 
মাস ছুই কাল লাঠিখেলার চর্চা নিয়মিত থাকিলেও ক্রমে ক্রমে প্রায় 
সমস্ত মুসলমান ছাত্রদেরই যেন উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল এবং 
অবশেষে তাহার! লাঠিখেলা ছাড়িয়াও দিল । 

এই জময় কলিকাতা হইতে ছুইজন যুবক লাঠিয়াল ঢাকার 


৪২. 


বৃহত্তর জীবনের হ্থত্রপাত 


খ্যাতনামা উকীল আনন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া! অতিথি 
হইল। তাহার] প্রফেসর মার্তাজার ছাত্র ; লাঠি, ছুরি খেল! প্রচার 
এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়! অর্থ সংগ্রহও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 
একদল নবীন উকীল যাহার] মার্তাজার নিকট লাঠিখেল। শিক্ষা 
করিতে গিয়াছিল তাহারা একটি সমিতি গঠন করিয়! ও চাদ! তুলিয়! 
এই যুবক ছুইজনকে রাখিয়! দিল শিক্ষাদানের জন্ত । এই যুবক 
দুইজনের নিকট হুইতে যতদুর সম্ভব খেলার কৌশলগুলি শিখিয়া 
রাখিবার জন্য আমার উপর ভার অর্পণ করা হইল । যুবক ছইজনের 
জ্ঞানও খুব বিশেষ ছিল না! এবং তাহাদের নিকট অল্পই শিখিতে 
পারিলাম। কিন্ত লাঠি, অসি প্রভৃতি চালনার কৌশল ভালভাবে 
শিখিবার এক অদম্য স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। তাই অনেক 
অনুসন্ধানের পর মার্ভাজার ঠিকান1 জানিয়! তাহার নিকট আমার 
অভিপ্রায় জানাইলাম | তিন চারিখান! চিঠি লিখিবার পর শ্রীরামপুর 
হইতে মার্ভাজার জবাব পাইলাম যে, লাঠিখেল! শিক্ষা করিতে হইলে 
আমাকে তাহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। তাহাই হইল। আমি 
শ্রীরামপুরে মার্তাজার বাড়ী গেলাম এবং কতকগুলি নূতন পাঠ 
শিখিতে সমর্থ হইলাম। কিছু কিছু ভুল-ভ্রাস্তি যাহা! ছিল তাহাও 
সংশোধন করিয়। লইলাম। বিভিন্ন সময়ে মোট পাঁচবার আমি 
মার্তাজার শ্রীরামপুরের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এক একবার নুতন 
কিছু শিখিয়! ঢাকা যাইতাম এবং তথায় অন্তান্ঠ শিক্ষার্থীদের সহিত 
খেলিয় নূতন কৌশলগুলির কার্যকারিতা! পরীক্ষা! করিয়া লইতাম। 


৪৩ 


৩ ্দেম্পল্র সাভ্ডা্। শ্রস্নত্চ 


শ্রীরামপুরে কয়েকবার যাতায়াতের ফলে মার্তাজার পরিচয় 
সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদও জানিতে পারিয়াছি। ক্যাপ্টেন পফেম 
নামীয় একজন ইংরাজ সেনাপতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে কাশী-ুদ্ধে 
এবং অন্তান্ত যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি 
ব্যারাকপুর কোর্টের সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হন। দেকালে ভারতবর্ষে 
ইংরাজ পুরুষের অস্থপাতে ইংরাজ রমণীর সংখ্যা নিতাস্তই নগণ্য 
ছিল। তাই বহছ উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী বিভিন্ন শ্রেণীর 
ভারতীয় রমণীদের রক্ষিতা রাখিত। তাহারই ফলে ভারতে টেস্‌ বা 
ফিরিজীদের উদ্ভব হইয়াছে । ক্যাপ্টেন পফেমেরও একজন মুসলমান 
রমণী রক্ষিতা স্বরূপ ছিল। এ রমণীর গর্ভে ক্যাপ্টেন পফেমের একটি 
কন্তা। জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষ ছাড়িয়! যাইবার সময় তিনি এ কন্তাটিকে 
শ্রীরামপুরে কিছু জমি ক্রয় করিয়া দিয়া যান এবং তাহার অনেক 
অস্থাবর সম্পত্তিও দিয়! যান। ক্যাপ্টেন পফেমের এ কন্তাটি শ্রীরাম- 
পুরের মীর মাওন নামীয় এক মুসলমানকে বিবাহ করে। তাহারই 
গর্ভে মীর মাওনের এক পুত্র জন্মে, পুত্রটি ছিল হাবা। মার্ভাজা 


প্রফেসর মার্তাজা প্রসঙ্গ 


এই হাবার পুত্র। দীর্ঘাকৃতি না হইলেও মার্তাজার চেহার1 বেশ 
সন্দর ও চাল-চলনও খুবই কর্মতৎপরতাপূর্ণ ছিল। 

অল্প বয়সেই মার্তাজা কলিকাতার গ্রেটু ইগ্ডয়ান সার্কাসে 
যোগদান করেন এবং সার্কাসের দলের সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন স্বান 
ও তাহার পরে আমেরিকা? চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসেন। 
সার্কাসের দলের সঙ্গে আমেরিকা থাকা কালেই মার্তাজা সেখানে 
নানাবূপ ইন্দ্রজাল শিক্ষা করেন, কথ্য ইংরাজী বলিতে শিখেন। 
মার্তাজার আসল নাম কি তাহ জান! যায় নাই, সার্কাস পার্টিতে 
আসিয়! তিনি “মার্তাজা” নাম গ্রহণ করেন। 

আমেরিকা হইতে বোম্বাই সহরে ফিরিয়া আসিবার পর সার্কাস 
পার্টি ভায়া যায় এবং মার্তাজা! হায়দারাবাদ যাইয়! নিজাম ষ্টেটে 
বাজার সরকারের পদ লাভ করেন এবং তথায় একটি বিবাহও করেন। 
এক ত্বর্ণকারের দোকান হইতে রাজবাটীর নাম বলিয়া বহু টাকার 
অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবার অপরাধে তাহাকে ১৪ মাসের কারাদণ্ড 
ভোগ করিতে হয়। ক্রমে পুনা জলে স্থানান্তরিত হইবার পর 
মার্তাজার সহিত কারাগারের অভ্যন্তরেই কতিপয় ঠগী সম্প্রদায়ের 
কয়েদীর সহিত পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুত্ব হয় এবং তাহাদের নিকট 
হইতেই মার্তাজা লাঠি, অসি, ছুরি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে 
জেল হইতে বাহির হইয়! এ সমস্ত ঠগী কয়েদী বন্ধুগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত ঠিকানার সন্ধান করিতে করিতে রাজপুতানার অন্তর্গত 
আরাভেলী পর্বতের মধ্যস্থ ঠগীদের কোন এক গুপ্ত কেন্দ্রে যাইয়া 
তাহাদের নিকট আরও অনেক ক্রীড়া-কলা-কৌশল শিখিয়া আসেন। 
অবশেষে শ্ীরামপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। মার্ভাজা 
বিভিন্ন স্বানে কয়েকটি “নিক” করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। 


৪৫ 


শাভি্পেকলা। ম্পিল্কা। চ্কান্ম 


যাহা হউক, বারংবার শ্রীরামপুর যাতায়াত এবং ঢাকায় আসিয়া 
অন্থশীলনের ফলে লাঠিখেল1 শিক্ষা সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাস 
জন্মিল। ক্রমেই আমার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিতে লাগিল যে, 
আমি অপরকে শিক্ষাদানের মত যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছি। এই সময়ে আমি ঢাকা! কলেজের লেবরেটরী এসিস্টেন্ট 
ও ভিমন্প্রেটারের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমি ইলিসিয়ান 
মেসে থাকিতাম। আমার বন্ধু স্বরেশ নাগ ও তাহার ভাই ভূপেশ 
নাগকে সম্মত করাইয়া সেই মেসের একটি কক্ষে তাহাদিগকে লাঠি, 
অসি প্রভৃতি খেলার কৌশল শিখাইতে লাগিলাম। 

ইতিমধ্যে আমার প্রথমা পত্বীর পরলোকগমনের পর আমি 
দ্বিতীয়বার দারপবিগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সময়ে মাও পত্ীকে 
আমি ঢাক! লইয়া আসিয়া আমার ছোট মামার বাসায় ছিলাম। 
আমার ছোটমাম| ঢাকায় সাব্‌ইন্স্পেক্টর ছিলেন । মেস ছাড়িয়া এ 
বাসায় থাকিবার সময়ও লাঠিখেল! শিক্ষাদান ব্যাহত হয় নাই। & 
বাসারই এক কোণে লাঠিখেল! শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। 


৪৬ 


লাঠিখেল। শিক্ষা দান 


আমার এক পুরাতন বন্ধু গগন দাসকেও এই সময় পাইলাম এবং 
সেও আগ্রহভরে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইল। গগন দাস ক্রমে আশুতোষ 
দাশগুপ্ত, ক্ষীরোদ চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন কলেজের ছাত্রকেও 
লাঠিখেলার আরে লইয়া আসিল। ক্রমে আরও ছাত্র আসিয়! 
জুটল। তখন মামার বাস! ছাড়িয়! উয়ারীতে নিজেই এক বাস 
ভাড়া] লইলাম এবং বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে 
লাগিলাম। 

পি, কে, রায় মহাশয় চাকা কলেজ ছাড়িয়া চলিষা যাইবার 
সময় তাহার বিদায় সম্বর্ধনা সভায় তাহারই আদেশ মত ক্ষীরোদ 
চক্রবর্তীকে সঙ্গে করিয়! লাঠিখেল। দেখাইয়াছিলাম । আমাদের 
খেলার কৌশল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হুইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে 
আরও দক্ষত। অর্জনের নিমিত্ত অন্থপ্রেরণ! দিয়াছিলেন। 


৪৭ 


এই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ-প্রতিবাদ আন্দোলন, বিলাতী বর্জন, পিকেটিং 
প্রভৃতি তীব্রভাবে আরম্ভ হইল এবং পিকেটিং ও সভা-সমিতিগুলিতে 
স্থশৃঙ্খল| রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রগণের উপরই ন্তস্ত হইল। ছাত্রদের দ্বার! 
গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত হইল আমার বন্ধু 
ভূপেশ নাগ ও শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে অপর একজন ছাত্র । 

এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদের জন্য 
এক আবেদন করিয়াছিলাম। সে সময় পদ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষা! ব্যবস্থা রদ করিয়! গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন 
যে, গভর্ণমেন্টের প্রতি অন্থগত, উচ্চ রাজ-কর্মচারীদের পরিবার 
হইতেই প্রার্থী মনোনয়ন কর! হইবে। 'পদ-প্রার্থী আগুার-গ্রাজুয়েট 
হইলেও চলিবে। 

আমাদের বাড়ীর নাম ছিল ডেপুটী বাড়ী এবং পরিবারও রাজভক্ত 
পরিবার বলিয়াই পরিচিত ছিল-_এতত্ব্তীত আমাদের বংশে ডেপুটী 
ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও ছিলেন। তাহা ছাড়া পারিবারিক 
সম্বন্ধ বা বন্ধুত্বন্থত্রে আমাদের বাড়ীর সহিত প্রায় অনেক উচ্চপদস্থ 


৪৮ 


বঙগ-ভঙ্গ আন্দোন্পন 


রাজকর্মচারীর পরিচয় ছিল। তছুপরি ঢাকা কলেজের গণিতের 
অধ্যাপক রাজকুমার সেন ও কালীপদ বন্থু, বিজ্ঞানের অধ্যাপক বি, 
এন, দাস, ইংরাজীর খ্যাতনাম। অধ্যাপক হরিনাথ দে এবং কলেজের 
ইংরাজ প্রিন্সিপাল মহাশয়ও আমাকে প্রশংসাপত্র সহ অহ্থমোদন 
করেন। বাবার বন্ধু ও সহপাঠী জাষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোব মহাশয়ও এ 
পদের অস্থকুলে আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। কিন্ত যেদিন 
আমি আমার আবেদন পত্র কতৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করি, তাহার 
প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমার বন্ধু ভূপেশ নাগ আমাকে জানাইল যে, 
পিকেটিং-এর সময় ছাত্রগণের মধ্যে সুশৃঙ্খল! রক্ষার প্রয়োজনে এবং 
ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় বিরুদ্ধবাদদী মুসলমানগণ যাহাতে কোনরূপ 
গোলযোগ স্প্টি করিতে ন! পারে সেজন্য আমাকেও সঙ্গে থাকিতে 
হইবে । আমিও এক কথায়ই সম্মত হইলাম। কিন্ত এদিকে আমার 
সরকারী চাকুরী প্রার্ধীকূপে যোগ্যতা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের লোক 
তাত্ত করিতে আসিয়া জানিয়। গেল যে, আমি ঘোরতর “স্বদেশী” । 
আমিও স্বদেশী আন্দোলনে এমনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ আমার আর হুইল ন]1। 

কিছুকালব্যাপী ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে কাজ করিবার 
ফলে তাহাদের মধ্যে আমার প্রভাব ক্রমেই বধিত হুইতে লাগিল। 
কোনও বিষয়ে সমস্যার উদ্তর হইলেই ভূপেশ নাগ আমার উপদেশ 
অন্থসারে কাজ করিত । 

প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত কিছু কিছু মুসলমান ছাত্রও 
সংযুক্ত ছিল। তাহাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হইত কিন্তু বিদেশী পণ্য 
বর্জন সম্বন্ধে শেষে আমাদের যুক্তি তাহার! মানিয়া লইত। ক্রমে 
নবাব বাড়ীর প্ররোচনায় ও ভীতি প্রদর্শনে মুসলমান ছাত্রগণ সরিয়। 


৪৯ 


বিশ্লবী গুলিন দাস 


পড়িল এবং সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দ-বিরোধী মনোভাব পোঁষণ 
করিতে লাগিল। মুসলমানদের. সহযোগিতার আশা আমরা প্রায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্ত হেদায়েৎ মাষ্টার প্রমুখ কয়েকজন 
মহাপ্রাণ মুসলমান নবাব বাড়ীর ভয়ে ভীত না হইয়! এবং বিরুদ্ধবাদী 
মুসলমানগণের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বিভিন্ন সভা- 
সমিতিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বন্তৃত দিয়া মুসলমানগণকে তাহাদের ভুল 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিতে 
আহ্বান জানাইতে লাগিলেন । 

এদিকে ঢাকার ব্যবসান্মিগণও স্বর্দেশী আন্দোলনে গুরুতর বাধ! 
জন্মাইল। কারণ তাহাদের বিপণিগুলি সমস্তই প্রায় বিদেশী-পণ্যে 
পূর্ণ ছিল এবং বিদেশীদ্রব্য বিক্রয় ন! হইলে তাহাদ্দিগকেও বিশেষ 
আধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । কিন্ত সকলেই যখন শুনিল যে, 
ঢাকার বিখ্যাত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ, ধনী আনন্দ রায় স্বদেশী 
আন্বোলনে যোগদান করিয়াছেন, তখন ঢাকা সহরের প্রতাপশালী 
ব্যবসায়িগণও কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সংকল্প ঘোবণ। করিল 
যে, তাহার! আর বিদেশী-পণ্য আমদানী করিবে না। কিন্ত নিজের! 
মতলব আটিল যে, যে-সব পণ্য দ্রব্য তাহাদের দোকানে বিক্রয়ার্থ 
মজুত আছে তাহা! জাপানী মাল বলিয়া চালায়! দেওয়া! হুইবে। 

' আনন্দ রায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায় অনেকেই বিস্মিত 
হুইয়াছিল। কারণ তিনি এই সব আন্দোলনকে নিতাস্ত ছেলেমাহুধী 
বলিয়াই মনে করিতেন। আনন্দ রায় শুধু উকীলই ছিলেন না, তিনি 
একজন জমিদারও ছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ হইলে জমিদারী প্রথা তথা 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হইবে এই আশঙ্কায় জমিদারগণ স্বদেশীতে 
যোগদান করেন। যাহ! হউক, আনন্দ রায়ের মত একজন প্রভাবশালী 


৪০ 


বঙগ-ভঙ আন্দোলন 


আইনজ্ঞকে নেতৃপদে পাইয়। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্বোক্তাগণ আরও 
উৎসাহিত হইয়া! উঠিলেন এবং আন্দোলনও ক্রমশঃ দান! বাধিতে 
লাগিল। 

ঢাকা সহর তখন উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষু্ষ। কলিকাতা হইতে 
স্বরেন্্র ব্যানাজি, হেরম্ব মৈত্র, স্বরেন্্র ব্যানাঞ্জির জামাতা যোগেশ 
চৌধুরী, গজনবি প্রমুখ নেতাগণ ঢাকায় পদার্পণ করেন। বিপুলভাবে 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানান হয় ) বছ জনতাপূর্ণ সমাবেশে তাহারাও 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা! দিয়া জনতার করতালি ধ্নি দ্বার সম্বধিত হুন। 
সকল বক্তার মুখে একই কথা-_-“বঙ্গ-ভঙ্গ চাই না”, “হিন্দু মুসলমান 
ভাই ভাই”, “ভাই ভাইকে ভিন্ন হইতে দিব না”, “বিলাতী দ্রব্য 
ব্যবহার করিব না” ইত্যাদি, ইত্যাদি | 

সভা! শেষে ছাত্রের গাড়ীর ঘোড়া৷ খুলিয়! দিয়া স্ুরেন্্র নাথ 
ব্যানাজি প্রমুখ নেতাদের গাড়ী জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গন হইতে 
আনন্দ রায়ের বাড়ী পর্যস্ত নিজের] টানিয়া লইয়া আসিল। উদ্দীপনা, 
উৎসাহ ও উদ্যমের বন্যা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 


৬১ 


লীল্লাউজী শু 


এদিকে পূজার ছুটী আসিয়া! পড়িল। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ 
স্থির করিল চাদ! তুলিয়! তাহারা কলেজে পূজা করিবে এবং এবিষয়ে 
আমার উপর সমস্ত দায়িত্ব অপিত হইল | যথাসময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের 
অন্থমতি লইয়া! কলেজ প্রাঙ্গনে পুজামণ্ডপ স্থাপিত হইল। ঢাকার 
সুবিখ্যাত কুস্তিগীর পরেশবাবু, স্থরেশ ও ভূপেশ নাগকে সঙ্গে লইয়া 
আমি পুজার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্ত 
শেষ পর্যস্ত পূজার পূর্বের দিন এক অপ্রত্যাশিত বিপদ দেখা দিল। 
কলেজের প্রিন্সিপাল তখন যিনি ছিলেন, তিনি নববিধানী ব্রাহ্ম এবং 
লর্ড সিংহের জামাতা। তিনি প্রচণ্ড আপত্তি তুলিলেন যে, কলেজ 
প্রাঙ্গনে যদি পুজ| হয়, তাহা হইলে সেই মুন্র্তেই তিনি কলেজের 
সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যাইবেন। কলেজের 
সত্বাধিকারী ভয় পাইয়া আমাদিগকে জানাইলেন যে, কলেজের 
প্রাঙ্গনে পুজা! হইতে পারিবে না । আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত 
হইল। নিজেদের আয়োজিত পুজার উৎসাহে সকলেই প্রায় মাতো- 
যারা, এমন সময় এহেন অবস্থার স্থষ্টি হইবে, কেহই তাহা ভাবিতে 


৬২. 


বীরাষ্ মী উৎসব 


পারে নাই। তাহ! ছাড়া বোধন হইয়াছে ও ঘট বসান হইয়াছে, 
হিন্দুর রীতি ও সংস্কার মতে এই অবস্থায় স্থান পরিবর্তন অসম্ভব । 
অবশেষে আমরা যখন কলেজ প্রাঙ্গনে পূজার অন্তকুলে আনন্দ রায় 
মহাশয়ের নিকট হইতে সুপারিশপত্র আনিলাম এবং স্থানীয় লোকজনও 
এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল তখন প্রিন্সিপাল মহাশয় জানাইলেন 
যে, এবারের পুজা হউক, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন জগন্নাথ কলেজের 
প্রাঙ্গনে কোনরূপ পৃজা করিয়া পৌভ্ভলিকতার প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। 

আমাদের বুকের পাথর নামিয়া গেল। ছাত্রগণ বিপুল উৎসাহ 
ও আনন্দের মধ্য দিয়া পূজায় মাতিয়া উঠিল। অষ্টমীর দিন “বীরাষ্টমী 
উৎসব" অনুষ্ঠিত হইল। আনন্দ রায়, অধ্যক্ষ কে, পি, বন্তুঃ হেদায়েৎ 
মাষ্টার প্রমুখ গণ্যমান্ ব্যক্তিগণ আমাদের পৃজ। মণ্ডপে আসিয়! ছাত্রদের 
আনন্দ বর্ধন করেন। “বীরাষ্টমী উৎসবের সভাপতিরূপে আমরা 
হেদায়েৎ মাষ্টারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্ত তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়! ডাক্তার পি, সি, সেনের নাম করাতে তাহাকেই সভাপতি করা 
হইল । ডাক্তার পি, সি, সেন ম্যাজিষ্ট্রেট বীরেন সেনের পিতা। 
বীরাষ্টর্মী উৎসবে কতিপয় স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেষণ কর] হইল; 
কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত “ভারত সঙ্গীত? কবিতাটি আবৃত্তি কর! হইল ; 
হাসিখুসী” পুস্তক হইতে সিংহ ও বীর শিশুর অভিনয় হইল ; ভোজ- 
বাজী ও ভান্বমতির খেল! কিছুই বাদ গেল না । অবশেষে বিভিন্ন কুস্তি 
ক্রীড়াও দেখান হইল । সুরেন্্র নাগ ও আমি লাঠি ও ছুরি খেলা 
দেখাইলাম। হেদায়েৎ মাষ্টার, আনন্দ রায়, পি, সি, সেন শক্তি 
উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়! ভাষণ দ্রিলেন। সকলের সহ- 
যোগিতায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হুইল । ঢাকায় বীরাষ্টমী উৎসব এই 
প্রথম । 


৫৩ 


অসম্মুম্পীক্পন্ন স্সিভিল্ল স্ুজ্রস্পান্ড 


স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এবং বীরাষ্মী উৎসবের অস্বপ্রেরণায় 
ঢাকার ছাব্রগণের মধ্যে বিশেব জাগরণের ভাব দেখা দিল। 
বীরাষ্টরমী উৎসব সম্পন্ন হইবার কিছুদিন পর ছাত্রগণের আহ্বানে 
প্রসিদ্ধ বক্তা বিপিন পাল মহাশয় ঢাকায় আগমন করেন । তৎকালে 
কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ যাইতে ইইলে ঢাকা হইয়া যাইতে 
হইত। বিপিন পাল মহাশয় যে ট্রেনে ঢাক আসিয়াছিলেন, দৈবক্রমে 
ব্যারিষ্টার পি, মিত্রও সেই একই ট্রেনে ঢাক] হইয়া ময়মনসিংহ 
যাইতেছিলেন। ছাত্রগণ কেহই পি, মিত্রকে চিনিত না ও তাহার 
সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। কিন্ত বিপিন পালের নির্টেশে ছাত্রগণ 
পি, মিত্রকেও ঢাকায় নামিতে অনুরোধ জানাইল এবং বিপিন পাল 
নিজেও অস্থরোধ করায় পি, মিত্র অবশেষে স্বীকৃত হইলেন । 

মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে একটি দোতলা বাড়ীতে তাহাদের 
জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এ বাড়ীর নীচেই একটি পুলিশ 
ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরে বিপিন পাল এবং পি; মিত্রকে সঙ্গে 
লইয়! ছাত্রগণ “বন্দে মাতরম+ ধ্বনি ও স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে 
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উক্ত নির্দিষ্ট বাসস্থানে যাইয়! উপস্থিত হইল। সেইখানে রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার স্ুত্রপাত করা হইল । সেই আলোচনার 
সময় কয়েকজন উকীল, যুবক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। আলোচনার 
মধ্যে হঠাৎ পি মিত্র বলিয়া! উঠিলেন, “এ সমস্ত স্বদেশী-ফদেশী, 
বিলাতী বর্জনে-ফর্জনে কিচ্ছুই হবে না, ক্ষমতা থাকে ত ইংরাজ 
তাড়াও, আর নয় ত মর।” 

কয়েকজন উকীল দীড়াইয়! প্রতিবাদ করিয়। বলিল, “এ যে 
অসম্ভব |” 

পি, মিত্রও উত্তেজিত হৃইয়। বলিয়া উঠিলেন, আমর! এখন আর 
পিছু হুচিতে পারি না । আমাদের তরবারী কোষমুক্ত হইয়াছে, এখন 
হয় শত্রর অথবা! নিজের বক্ষরক্তে ইহার পিপাস1 মিটাইতে হইবে । 
আবেগ কম্পিত কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় পি, মিত্র 
বারকয়েক নিজের বক্ষেও করাঘাত করিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের 
মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়! “আমরা ভাই এই সবের মধ্যে নাই, 
বলিয়া প্রস্থান করিল; আবার কেহ কেহ বা সভায় থাকিয়াই 
অন্চ্চকণ্ঠে একে অন্যের নিকট বিন্ধপ মস্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল । 
কিন্ত কতিপয় যুবক ও ছাত্র পি; মিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হইল। পি, মিত্র অবশ্য সেই রাত্রিতেই ময়মনসিংহ চলিয়া! গেলেন ; 
তথায় সুহ্বদ সমিতির আহ্বানে তাহার কর্মস্থচী ছিল। কিন্ত তিনি 
যাত্রা করিবার পূর্বে কতিপয় ছাত্র ও যুবক তাহার সহিত গোপন 
আলোচন! সভায় মিলিত হয়। সেই সময়ে পি, মিত্রের আত্মীয় 
তারক দাস প্রমুখ কয়েকজন যুবক পূর্ববঙ্গে গোপনে বিপ্লববাদ প্রচার 
করিতেছিল। তাহারাও সেই গোপন আলোচন! সভায় যোগদান 
করিয়াছিল । অবশেষে স্থির হইল যে, ঢাকায় এমন একটি বিপ্লবী 
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দলের স্থষ্টি করিতে হইবে যেখানে সমস্ত যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে এক 
নেতার অধীনে স্থশূঙ্খলভাবে কাজ করিতে পারে । 

পি, মিত্র যে-রাত্রে ময়মনসিংহ চলিয়া! যান, তাহার পরের দিন 
অপরাহ্কে সুবক্তা বিপিন পাল মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়। ঢাকাবাসীগণ 
মুগ্ধ হইল । কতিপয় মুসলমান যুবকও বক্তৃতায় আৰু হইয়! তাহার 
সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসে। ইতিমধ্যে পি, মিত্র 
ঢাকায় ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন এবং মুসলমান যুবকগণের সহিত 
বিপিন পাল মহাশয়ের সাক্ষাৎকারের সময় তিনিও তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

মুসলমান যুৰকগণের বক্তব্য ছিল যে, হিনম্দুগণ মুসলমানগণকে 
উপেক্ষা ও অবজ্ঞ।! করে__এই কারণে তাহার! হিন্দুদের সহিত একসঙ্গে 
কোন আন্দোলন করিতে পারিতেছে না । কিন্ত বিপিন পাল মহাশয়ের 
বক্তৃতা শুনিয়৷ তাহার! খুবই আশান্বিত হইয়াছে এবং মুসলমানগণের 
দাবী মিটিলেই তাহার! হিন্দুদের সহিত যোগ দিতে পারে। 

পি, মিত্র বলিয়া! উঠিলেন, “ওসব দাবী-্দাওয়ার কথ! ছাড়িয়া! দাও, 
তোমরা দেশের জন্য কি করিয়াছ? তোমর! হিন্ফুগণের প্রতি 
অত্যাচার করিয়াছ, তাই হিন্ুগণও তোমাদ্িগকে উপেক্ষা! ও অবজ্ঞা 
হয়ত দেখাইতেছে। তোমর] ভাবিয়। দেখিও, হিন্দুগণের যোগ্যতা! 
আছে, কালে তাহার! স্বাধীন হুইবেই--তোমর1 যদি হিন্মুগণের 
বিরুদ্ধাচরণ কর, তাহা! হইলে পরিণামে তোমরাই ঠকিবে |? 

মুসলমান যুবকগণ কিঞ্চিৎ উন্ম। সহকারেই বলিল, “বঙ্কিম সাহিত্যই 

ংলাদেশে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে ।” 

পি? মিত্র জবাব দিলেন, “বঙ্ষিয় মুসলমান অত্যাচার সম্বন্ধে ও 

মুসলমানের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা! সমস্তই এতিহামিক ঘটনা 
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হিম্টুর প্রতি অত্যাচারের শ্বতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণে বেদনার সঞ্চার 
করিগ্াছিল তাই তিনি সত্য ঘটন। ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আর তোমর! 
তোমাদের স্বার্থের জগ্ঠই তাহার সত্যভাষণের প্রতিবাদ জানাইতেছ।, 

বল! বাহুল্য, পি+ মিত্রের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিষ্বা 
মুসলমান যুখকগণ ক্রোধতরে স্থান ত্যাগ করিল। 

সমিতি গঠন করিয়া! এক নেতার অধীনে থাকিব! বিন! প্রতিবাদে 
কর্তব্য পালনের যে সিদ্ধাস্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ কর! হয়, সেই সম্পকে 
কর্মস্থটী স্থির করিবার উদ্দেশ্টে ছাত্র ও যুবকগণ পি, মিত্র ও বিপিন 
পাল মহাশয়ের নিকট সমবেত হইয়াছিল। সেই সভায় নামজাদা 
উকীল আনন্দ চক্রবন্তী মহাশয় সহ আরও কয়েকজন উকীল 
উপস্থিত ছিলেন। “এক নেতার অধীনে থাকিয়া বিন বাক্যব্যয়ে 
তাহার আদেশ প্রতিপালন কবিব_এইক্ধূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হইতে প্রস্তুত প্রায় ৭১ জন ছাত্র ও যুবক সেই সভায় তাহাদের নাম 
ও ঠিকানা লিখিয়া দিল। ছাত্র ও যুবকগণের প্রস্তাবমতে আনন্দ 
চক্রবর্তী মহাশয় এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। আনন্দ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের মত ও আদর্শ প্রায় পি, মিত্রের অন্গব্ূপ ছিল এবং 
এই কারণেই তরুণগণ আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম প্রস্তাব 
করিয়াছিল। কিন্তু আনন্দ চক্রবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় 
অন্তান্ উকীলগণ রুষ্ট হইলেন। তাহাদের ক্ষোভ হইল যে, আনন্দ 
রায় প্রমুখ বড় বড় নেতা থাকিতে এইরূপ অপেক্ষাকৃত স্বশ্পখ্যাত 
এক ব্যক্তিকে নির্বাচন কর! হইল কেন? 

বিপিন পাল মহাশয় ছাত্র ও যুবকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 
“আনন্দ চক্রবর্ভী যদি কোন অন্তায় আদেশ দেন, তাহাও তোমরা 
পালন করিবে ত ? 
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উৎসাহ ও আবেগভরে ছাত্র ও যুবকগণ জবাব দিল; '্্যা, করিব? । 

পি, মিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, “অন্যায় আদেশ? 
অর্থ আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা অন্যায় মনে হইবে কিন্তু পরিণামে তাহাই 
শুভ হইবে, এমন আদেশই বুঝাইবে। তোমাদের নেতা কখনও 
তোমাদের কিম্বা তোমাদের দেশের অনিষ্ট কামনা করিতে পারেন 
না, এইর্প বিশ্বাস তোমাদিগকে পোষণ করিতে হইবে । 

আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ও ছাত্র ও যুবকগণকে তাহাদের কর্তব্য 
সম্পর্কে উপদেশ দ্রিলেন। কিন্তু সমস্তা দেখা দিল যে, সমিতির 
পরিচালক কে হইবে! যোগেন্দ্র নাগ ও নিশি চৌধুরী নামে ছুইজন 
বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকতি যুনক আমার নাম প্রস্তাব করিল। এতক্ষণ আমি 
সেই সভায় একজন নির্বাক শ্রোত। হিসাবেই বসিয়াছিলাম এবং 
আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিতও আমার কোন পূর্বপরিচয় ছিল ন|। 
আমার দীন বেশ ও ক্ষীণ-দেহ দেখিয়া পি মিত্র আমার নাম প্রস্তাব- 
কারী যুবকদ্বয়কে উদ্দেশ্ট করিয়া নৈরাশ্ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেশ, 
না, না এর মত লোক আমি চাই নাঃ আমি চাই তোমাদের মত 
যুবক যে এক কথায় সকলকে বশীভূত করিতে পারিবে ।' 

নিশি ও যোগেন্দ্র উভয়েই জোরের সহিত বলিল, “ইনি ভিন্ন আর 
কেহই তাহ! পাৰিবেন না ।” 

পি, মিত্র তখন উপস্থিত অন্যান্ত যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া! একই- 
রূপ জবাব পাইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি দমিলেন না। নিশি ও 
যোগেন্দ্রকে তিনি বলিলেন, “তোমাদের মধ্যে একজন পরিচালক 
হও।” পি, মিত্র যতবারই বলেন, ততবারই তাহার! আমার নাম 
প্রস্তাব করিতে লাগিল । অবশেষে পি, মিত্র নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও 
আমাকে সমিতির পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
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আমি অসি ও ছোট লাঠির কৌশল শিক্ষা দেই এই কথ! জানিতে 
পারিয়! পি, মিত্র মহাশয় একটু অবজ্ঞাতরেই বলিলেন যে, বড়লাঠি 
দ্বারা আক্রমণ করিলে ছোটলাঠি বা অসি উহ! প্রতিরোধ করিতে 
সক্ষম হইবে না। আমি এই কথায় আপত্তি জানাইলাম। তিনি 
তাহার কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে বড়লাঠি 
লইয়া আক্রমণ কবিলেন। আমি তাহার হাতলাঠিখানা লইয়াই 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলাম এবং অবিলম্বেই তাহার 
আক্রমণ প্রতিহত করিলাম । তিনি বাছতে কিঞ্চিৎ ব্যথ। পাইলেন 
এবং আমার কথার যৌক্তিকতা মানিয়! লইলেন। এইভাবে সাহার 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হুইলাম। তৎপর প্রস্তাবিত সমিতির নামকরণ 
লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, বান্ধব সমিতি ১ 
কেহ বলিল, বন্দেমাতরম্‌ সমিতি ইত্যাদি, ইত্যাদি | পি, মিত্র মহাশয় 
পরিশেষে বলিলেন, “আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি অনুশীলন 
সমিতি, তোমরা'ও এখানে এই নামই দ্াও। তবেই সমগ্র বঙগদেশ- 
ব্যাপী এক নামের ভিত্তিতে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত 
হইতে পারিবে |, 

তিনি আরও বলিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ হইতে আমি 
এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি-_অন্থশীলন শব্দের অর্থ চর্চা দ্বার] পরীক্ষা 
করিয়। দেখা, আমরাও চর্চা ও পরীক্ষা দ্বার যেখানে যাহা! ভাল পাইৰ 
তাহাই গ্রহণ করিব |” 

যাহা হউক, পি, মিত্রের পরিকল্পিত অন্থশীলন সমিতি নাম গ্রহণ 
করা হইল এবং তিনিই সমিতির সর্বাধ্যক্ষ হইলেন । 

যেদিন সমিতি গঠিত হইল, সেইদ্দিনই অপরাহ্ছে বিপিন পাল ও 
পিঃ মিত্র নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতা করিলেন এবং তথ! 
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হইতে উভয়েই ময়মনসিংহ চলিয়া! গেলেন । দুইদিন পরে তাহাদের 
ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। তারক দাসও তাহাদের সঙ্গেই 
ময়মনসিংহ গিয়াছিল। কিন্ত একদিন পরেই রাত্রির ট্রেনে ময়মনসিংহ 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি প্রত্যুষে তারক দাস জানাইল, পি, মিত্র 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, অছ্য দ্বিপ্রহরের ট্রেনে বিপিন পাল ঢাক 
আসিবেন; কারণ পূর্ববঙ্গের নৃতন লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর ফুলার 
সাছেবও আজই ঢাকা আসিতেছেন, তাই ফুলারকে উপেক্ষা করিয়া 
বিরাট শোভাযাত্রা! সহ বিপিন পাল মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানাইয়া 
নদীর তীরবর্তাঁ রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে এনং বহুজনাকীর্ণ এক 
সভারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । ফুলার সাহেব যেন তাহার লঞ্চ 
হইতে এই সকল দৃশ্য দেখিতে পান, উহ্াই পি, মিত্রের উদ্দেশ্য । 
মাত্র 81৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই বিরাট শোভাযাত্রা ও সভার 
ব্যবস্থা! করা! বড়ই কঠিন মনে হইলেও, মোটেই দষিক্ষা গেলাম না। 
ংবাদ পাইবামাত্রই ক্ষিপ্ত সহকারে ছাত্র ও যুবক, বেখানেই 
যাহাকে পাইলাম, বলিয়া দিলাম, তাহার]! যেন সর্বত্র প্রচার করে 
ও অপরকেও প্রচার করিতে বলিয়! দেয় যে? সমস্ত ছাত্র ও যুবকগণ 
আজ বেলা ১২টা হইতে ১টার মধ্যে যেন ষ্টেশনে যাইয়া সমবেত হয়। 
ইহার উদ্দেশ্যও তীহাদদিগকে আুংক্ষেপে বলিয়। দিলাম । তারক 
দাসকেও ৰলিয়! দিয়াছিলাম যে, সে যেন ষ্টেশনে যাইয়া আগে 
হইতেই হাজির থাকে এবং ছাত্র ও যুবকগণ স্টেশনে গেলে তাহাদের 
শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া এক এক শ্রেণীতে এক একজন নায়ক যেন 
ঠিক করিয়৷ দেয়। 
যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, পূর্ব নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা অনুসারে তারক দাস সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। 
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তরুণেরা সকলেই বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার নিমিত্ত 
শ্রেণীবদ্ধতাবে দণ্ডায়মান আছে এবং তাহাদের দেখিয়া! মনে হইতেছিল 
যেন উদ্বেলিত জনসমুদ্র সম্মুখে অগ্রসর হইবার নির্দেশপ্রান্তির প্রতীক্ষা 
করিতেছে মাত্র ।. কিন্ত এই সময়ে সহসা! এক বিপর্ধয়ের বার্তা আসিল। 
ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল রসিক চক্রবর্তী মহাশয় তথায় আসিয়! ঘোষণা 
করিলেন যে, শোভাযাত্রা ও বিপিন পালের অভ্যর্থনা বন্ধ করিবার 
জন্য এবং ছাত্র ও অন্তান্ত তরুণগণ যেন নিঃশব্দে ভিন্ন ভিন্ন পথে সেই 
স্থান পরিত্যাগ করিয়! বাড়ী চলিক়্! যায়__এই মর্মে আনন্দ রায় সংবাদ 
পাঠাইয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, আজ ফুলার 
সাহেব আসিবেন, তাই সভা, শোভাযাত্র! হইলে গোলযোগেরু সৃষ্টি 
হইতে পারে । এই কথ শুনিয়া আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয় কর্তব্য বিষয়ে 
স্বিধাগ্রন্ত হইয়া! পড়িলেন, কিন্ত ললিত রায়, যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতা 
প্রমুখ উকীলগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। বলা বাহুল্য, 
ছাত্র ও যুবকগণও এইক্প নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিপিন পাল মহাশয় আসিয়া 
পড়িলেন এবং রসিকবাবু তাহাকেও আনন্দ রায়ের প্রস্তাবের কথা 
জানাইলেন। অবশেষে বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, শোভা- 
যাত্রা হইবে বটে কিন্তু ছাত্রগণ কোনরূপ ধ্বনি করিতে পাবিবেনা 
এবং বিপিন পাল মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে যাইবার পুর্বে আনন্দ 
রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! যাইতে হইবে । 

তাহাই হইল | বিপিন পাল মহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন এবং ছাত্র 
ও যুবকগণ আমার নির্দেশক্রমে নিঃশব্দে ও সুব্ঙ্খলভাবে শোভাযাত্রা 
করিয়া সেই গাড়ী অনুসরণ করিল। প্রায় এক মাইলব্যাপী এইরপ 
সঙ্ঘবদন্ধ শোভাযাত্রা! একমাত্র জন্মাষ্টমীর মিছিল ব্যতীত চাকা সহরে 
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ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। শোভাযাত্রা! টাক1 সহরের কেন্্রস্থলে 
আসিয়া পৌছিলে রসিকবাবু বিপিন পালকে লইয়া আনন্দ রায়ের 
বাড়ী চলিয়! গেলেন এবং শোভাযাত্রা ক্রমশঃ ত একইক্ধপ সুশৃঙ্খল- 
ভাবে নদীর তীরে পূর্বনির্দিষ্ট সভামণ্ডপে যাইয়! উপস্থিত হইল। ইহার 
পূর্বেই ফুলার সাহেব আসিয়া সেই নদীবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। 
নির্দিষ্ট সময়ে বিপিন পাল মহাশয় সভামণ্ডপে উপস্থিত হুইলেন | 
ইহার কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ রায় এবং ঢাকা সহরের আরও গণ্যমান্ত 
কয়েকজন ব্যক্তি সভায় আসিলেন। সভামণ্ডপ লোক সমাবেশে 
পরিপূর্ণ । কিন্ত এদিকে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা যাইতেছে ন!। 
কারণ, আনন্দ রায়ের মতের বিরুদ্ধে কেহই সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মালখানগরের অনস্ত বন্ব-_ 
যিনি কলিকাতায় উকীল ছিলেন, ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
উদ্দেশ্টে কিছু তিরস্কারবাণী বর্ষণ করিয়া বলিলেন, “আমি ঢাকা! 
জেলার অধিবাসী, আমার প্রাণের স্পন্দন যেন ঢাকাঃ ঢাকা, ঢাকা 
শব্দে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তাই চাকার গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত 
রাজরোষের ভয় উপেক্ষা করিয়াও আজ আমি সভাপতির পদ গ্রহণ 
করিলাম |” 
যাহা হউক, সত] শেষ পর্যস্ত সাফল্যমপ্ডিত হইল । কিন্তু ইততি- 
মধ্যেই আর এক সংবাদ আসিল যে, রংপুরে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা 
ংক্রান্ত একটি সাকুলারের প্রতিবাদে তথাকার সরকারী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ বিদ্যালয় “বয়কট” করিয়াছে, তথায় স্বদেশী বিগ্ভালয়ও আবম 
' হইয়াছে এবং এই আন্দোলনে কিছু কিছু মুসলমানও হিন্দুগণের সহিত 
যোগদান করিয়াছে--স্বতরাং বিপিন পাল মহাশয়কে অবিলম্বে রংপুর 
যাইতে হইবে |. এই স্তানে উল্লেখযোগ্য যে, অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ 
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অনুশীলন সমিতির স্থক্পাত 


ভ্রাতা মনমোহন ঘোষ উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের তৎকালীন পরিদর্শক 
ছিলেন এবং তিনিই এ সাকু'লার জারী করিয়াছিলেন । 

বিপিন পাল মহাশয় রংপুর যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। কিন্ত 
তিনি তাহার সহিত দেহরক্ষী স্বরূপ দুইজন লোক চাছিলেন। তারক 
দাস নিজেই একজন দেহরক্ষী ছিসাবে তাহার নিজের নাম প্রস্তাব 
করিল এবং আনন্দ রায় প্রমুখ উকীলগণ আমাকেও বিপিন পালের 
দেহরক্ষী হিসাবে রংপুর যাইবার জন্ত অন্থবোধ জানাইলেন । আমিও 
যথাসম্ভব শীঘ্র বাসায় আসিয়! সামান্ত কিছু আহার সারিলাম এবং 
যেখানে যেখানে আমি শিক্ষকতা করিতাম, তথায় অপর শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়। দিয়া বিপিন পাল মহাশয়ের সহিত যাত্রা করিলাম। 

পরের দিন সকালে নারায়ণগঞ্জে ঠ্রীমারে পি, মিত্র মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনিও ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা৷ ফিরিতে- 
ছিলেন। পি, মিত্র বলিলেন যে কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় 
স্তাপনের প্রস্তাব চলিতেছে, সুতরাং বক্তৃতা ও আন্দোলন পগিচালনার 
প্রয়োজনে বিপিন পালকে রংপুর না যাইয়া কলিকাতায়ই যাইতে 
হইবে । তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আমি ও তারক দাস বংপুরে যাইব 
এবং প্রয়োজনবোধ করিলে বিপিন পালকে রংপুর যাইবার জন্ত 
টেলিগ্রাম করিব। 

অবশেষে আমি ও তারক দাস রংপুর গেলাম। সেখানে যাইয়। 
গুমিলাম যে, পূর্বের দিন কলিকাতা হইতে উদীয়মান নবীন বক্তা! 
শচীন্দ্র বস্তু আসিয়াছেন এবং জনসভায় বক্তৃতা করিয়া রংপুরবাসীদের 
মুগ্ধ করিয়াছেন। আরও শুনিতে পাইলাম যে, হিন্দুদের মধ্যে 
উত্তেজনা ও প্রেরণার অভাব নাই, তাই রংপুরের নেতাগণ বিপিন 
পাল অপেক্ষা তীব্র স্বদেশী-ভাবাপন্ন অপর কোন মুসলমান নেতার 


৬৩ 


বিশ্লধী পুলিন দাস 


বক্তৃতার জগ্ঠ আগ্রহশীল। কারণ, যদিও নেতাগণ বলিতেছেন যে, 
হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে অগ্রসর না হইলে কিছুতেই দেশেয় কল্যাণ 
নাই, তথাপি রংপুরের অধিকাংশ মুসলমানই ত্বিধাগ্রস্ত। তাই 
টেলিশ্াম করিয়া মুসলমান নেতা লিয়াকৎ হোসেনকে আন। হইল, 
তিনি হিন্দু-মুসলিম জনসমাবেশে বক্তৃতাও করিলেন, কিন্ত তথাকার 
মুসলমানগণ পূর্ববৎ দ্বিধাভাবাপন্ন হইয়াই থাকিল। 

ছুইদিন রংপুর থাকিয়। তারক দাসের সহিত যুবকগণের কয়েকটি 
গুপ্ত সমিতি পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তথায় স্থানীয় 
পদ্ধতিতে ছোট লাঠি ও অসি খেলার অন্থশীলন চলিতেছে । তারক 
রংপুরেই থাকিল, আমি ছুইদ্দিন পর কলিকাতা চলিয়া গেলাম। 
রংপুরেই তারক দাসের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। কারণ আমি আসিবার 
কিছুদিন পরে সেও কলিকাত। আসিয়াছিল, কিন্ত কলিকাতা! হইতে 
গোপনে একেবারে স্বর আমেরিকা চলিয়| যায়। এই সময়ে তারক 
দাস গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী বেশে ঘোরাফেরা! করিত এবং নিরামিষা শীও 
হুইয়াছিল। 
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চ্কীল্ক্র গ্রাী 


তারক দাসের নির্দেশ অনুসারে রংপুর হইতে কলিকাতা৷ আসিয়। 
৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ই্্রীটস্ব কলিকাতা অন্থশীলন সমিতির প্রধান 
কার্যালয়ের পরিচালক সতীশ বসুর অতিথি হইলাম.। পরে পি, 
মিত্রের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি তখন ২০৯ নং লোয়ার 
সাকুলার রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। বাড়ীটি বর্তমান অন্ধবিদ্ভালয়ের 
নিকটেই ছিল। বিপিন পাল মহাশয়ের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম 
এবং দেখিলাম তিনি জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় সংক্রান্ত আন্দোলন ও 
জনসভ1 সংক্রান্ত বক্তৃতাদি লইয়! খুবই ব্যস্ত আছেন। 

ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালক হিসাবে আমাকে দীক্ষা! গ্রহণ 
করিতে হইবে স্থির হইলে পি, মিত্র মহাশয়ের নির্দেশ মত একদিন 
একবেল। হুবিষ্যান্ন আহার করিয়া! সংযম পালন করিলাম এবং পরদিন 
সকালে গঙ্গাক্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়ী গিয়। কাহার নিকট হইতে 
দীক্ষা লইলাম। ধৃপ, দীপ, নৈবেগ্ভার্দি সকল উপচারে সাজাহয়া 
ছান্দগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি, মিত্র যজ্ঞ সমাপন 
করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা 
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বিপ্লবী পুলিন দাস 


স্বাপিত হইল তাহার উপর অসি রাখিক্ব| উহ! ধরিয়া পি, মিত্র আমার 
দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন। আমি যজ্ঞাগ্রির সম্মুখে বসিয়া কাগজে 
লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম । পরে সম্মুখস্থিত 
যজ্ঞাগ্রি ও পিঃ মিত্রকে নমস্কার করিলাম । ভগবানঃ অগ্রি, মাতা 
(মাতৃভূমি ), গুরু এবং নেতাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, যথাসর্বস্ব উপেক্ষা করিয়াও সমিতির উন্নতির জন্য সমস্ত 
আদেশ প্রতিপালন করিব, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিব ন৷ 
এবং সমিতির যাহার! বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের যথোচিত শাস্তির 
ব্যবস্থা করিব, যদি এই প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হই, তাহা! হইলে 
ব্রাহ্মণগণের, মাতার (মাতৃভূমির) ও সর্বদেশের দেশভক্ত মহাপুরুষদের 
অভিসম্পাত আমাকে অচিবে ধ্বংস করিবে । 

দীক্ষাগ্রহণের পরও আমি কলিকাতায় কিছুদিন রহিলাম এবং 
বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া লাঠি ও অসি খেলা সম্বন্ধে নৃতন নূতন তথ্যাদি 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম । ইতিমধ্যে ঢাক! হইতে সংবাদ আসিল যে, 
গভর্ণমেন্টের একটা সাকু'লারের প্রতিবাদে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের 
ছাত্রগণ একদিন নগ্নপদে স্কুলে যাওয়ায় প্রত্যেকেরই ছয়টাক! করিয় 
অর্থদণ্ড হুইয়াছে। এই অর্থদণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্রগণ স্কুল হইতে 
বাহির হুইয়! আসিয়াছে । এই সকল ছেলেদের পড়াশুনার জন্ত আনন্দ 
চক্রবস্তীর সাহায্যে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে- সেই 
সংবাদও জানিতে পারিলাম। 

এদিকে কলিকাতায়ও ছাত্র আন্দোলন এবং বিপিন পাল ও 
মোক্ষদ1 সমাধ্যায়ী প্রমুখ নেতাদের বক্তৃতার ফলে উড গ্ত্রীটে তৎকালীন 
ল্যাণ্ড হোল্ডারস্‌ এসোসিয়েশন গৃহে টি, পালিত ও অন্তান্ত কয়েকজনের 
উপস্থিতিতে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" প্রতিষ্ঠা করিবার 
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দীক্ষা গ্রহণ 


সংকল্প গ্রহণ কর। হইল। আমি এই সংবাদ লইয়া! ঢাকা! আসিলাম। 
ঢাকার আন্দোলনকারীগণ দাবী জানাইতে লাগিল যে, ঢাকার সমস্ত 
স্কুল, কলেজগুলিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত কর] হউক। অভি- 
ভাবকগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং ছাত্রগণও দিন কয়েক 
পরে অপেক্ষাকৃত শাস্ত হইল। অবশেষে কলেজিয়েট স্কুলের কয়েকজন 
কৃতী ছাত্র ব্যতীত প্রায় সকলেই জরিমান৷ দরিয়া স্কুলে ফিরিয়। 
গেল। 

অবশ্য জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্মস্থচী পরিত্যক্ত হয় নাই। আনন্দ 
চক্রবর্ীর সহায়তায় ঢাকার তাতিবাজারের হোমিওপ্যাথী স্কুলের 
কর্তৃপক্ষের অন্থুমতিক্রমে তথায়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ আরস্ত 
হইল। ২০২৫ জন ছাত্র লইয়া! জাতীয় বিদ্যালয় চলিতে লাগিল 
এবং বিভিন্ন স্থান হইতে-_বিশেষতঃ তৎকালীন ল-ক্লাশ হইতে আমার 
বদ্ধু-বান্ধবদের লইয়া আসিয়। শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়া দিতে 
লাগিলাম। কিছুদিন পরে আনন্দ চক্রবর্তী কিছু টাকা সংগ্রহ 
করিলেন এবং জাতীয় বি্ভালয় তাহার বাসার শিকটস্থ অপর একটি 
বাড়ীতে স্থানাস্তরিত কর! হইল। 

কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিবার পূর্বে পি, মিত্র আমাকে 
জানাইয়াছিলেন যে, অরবিন্দ ঘোষ বলিয়াছেন, তিলক প্রমুখ মারাঠী 
নেতাগণ প্রায় তিনশত মারাঈী যুবককে আমেরিকা হুইতে যুদ্ধ পরি- 
চালন! বিগ্ভায় সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছেন এবং বোশ্বাই প্রদেশে 
প্রায় দেড়লক্ষ সৈনিক সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সময়ে বাংলা দেশও 
যদ্দি উপযুক্তন্ূপে প্রস্তুত হইতে না পারে, তবে বাংলাকে মারাহীর 
অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। জ্তরাং বাংলাদেশ হইতেও অস্ততঃ 
এক লক্ষ যোদ্ধা সংগ্রহ করিতেই হুইবে। তাই তিনি আমাকে 
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নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ঢাক! জেল! হইতে আমাকে অন্ততঃ দশ সহ 
যুবক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া! দ্রিতে হইবে ।, 

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পূর্বে আমার ধপ্রার্থন1! অহ্সারে পি, 
মিত্র আনন্দ চক্রবর্ীর নামে একখান! চিঠি দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন যে, উক্তরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে কর্মকর্তা 
(70590106159 00170708,009:) নিযুক্ত করিলেন । 

পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া এবং আমার নিকট পি, মিত্রের বক্তব্য 
শুনিয়া আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয় প্রথমতঃ স্তস্ভিত হুইলেন। পরে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জন্য কি কি করিতে হুইবে। 
আমি বলিলাম যে, কতকগুলি স্থানে লাঠিখেল। শিক্ষা দিবার জন্য 
সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । প্রয়োজন মত তিনি সাহায্য 
করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। 
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এদিকে জাতীয় বিদ্যালয় পূর্ববৎ চলিতে লাগিল এবং লাঠিখেলার 
চর্চাও পুনরায় আরভভ করিলাম। একদিন আমি ছাত্রগণকে জানাইলাম 
যে, যাহার! অন্শীলন সমিতির সভ্য হইয়াছে, তাহার! যেন আমাদের 
বর্তমান কর্তব্য বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে বিকালে আমার বাসায় 
সমবেত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র একজন ছাত্র আসিল। অথচ 
সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারী যুবক ও ছাত্রদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
৬০।৭০ জন। তাই প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদের স্বাক্ষরিত নাম ও ঠিকান! 
দেখিয়! প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ী বাড়ী গেলাম ও সমিতির প্রয়োজন, 
প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ইত্যাদি বুঝাইয়া বলিলাম এবং এইভাবে বারংবার 
বুঝাইয়া কয়েকদিন পর পুনরায় সভা আহ্বান করিলাম । সেইদিন 
সভায় ৩৫1৩৬ জন ছাত্র উপস্থিত হইল । আলাপ-আলোচনার পর 
স্থির হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই লাঠিখেল! শিক্ষা করিতে আসিবে 
এবং খেল! শেষ হইলেই সকলে একত্র সমবেত হইয়া মাতৃভূমির সেবা 
সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে । এই ভাবে প্রত্যহ স্কুল- 
কলেজ ছুটী হইবার পর সমিতির কার্য চলিতে লাগিল। ক্রমে 


৬৯ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


কতকগুলি প্রতিজ্ঞার স্থত্র রচনা! করিয়া সকলকে শুনাইলাম এবং 
কাহারও কোনন্নপ আপত্তি থাকিলে তাহা! জানাইতে বলিলাম । 
কেহ কেহ কিছু কিছু মন্তব্য করিল। এঁ সকল মন্তব্য ও দৈনন্দিন 
অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিজ্ঞা পত্রের মধ্যে কিছু পৰিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়া প্রতিজ্ঞ। পত্রাটিকে ১২টি ধারাবিশিষ্ট একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া 
হইল। প্রতিজ্ঞাপত্রের সারমর্ম হইল যে, আমি কখনও সমিতির 
কার্যপ্রণালী বা নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিব নাঃ কেহ ত্রন্ধপ করিলে 
তাহাকে সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিব; নেতার আঘরেশ বিন! 
বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব ; কেহ সমিতির অনিষ্ট করিতে চাহিতেছে 
তাহ জানিতে পারিলে তাহা প্রতিরোধ করিৰ ও কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনিব £ সমিতির আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় বাহিরে কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিব না; কোন কার্যই অপমানজনক মনে করিব না এবং 
লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্য পথ হইতে বিচলিত হুইব না ; চরিত্র পবিত্র 
রাখিব $ এবং শরীর ও মন দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত সর্বদাই সর্বরূপে 
যত্ববান থাকিব; একে অন্যকে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিব ও 
এঁক্যস্থত্রে আবদ্ধ থাকিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর 
থাকিব; সমিতি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন বিষয়ই-_যাহারা সমিতির 
প্রতি অনুগত নহে, তাহাদের শিক্ষা দিব না, ইত্যাদি*-' 

প্রতিদিনই লাঠিখেলার পর এই প্রতিজ্ঞাগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজন 
সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং যাহাতে সকলেই এই প্রতিজ্ঞার 
প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় সেই দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। 


এদিকে জাতীয় বিদ্যালয় এবং অপরদিকে অনুশীলন সমিতি এই 
ছইটিই এখন হইতে আমার জীবনের প্রধান কর্ম বলিয়া! ভাবিতে 
লাগিলাম। ক্রমে কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার জাতীয় বিদ্া- 
লয়ের প্রতি সহাঙ্ৃভৃতিসম্পন্ন হওয়ায় কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও পাওয়া 
যাইতে লাগিল এবং বেতন দিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইল । 
সঙ্গে সঙ্গে সহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া, আলোচনা ও বিভিন্ন যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। ক্রমে ঢাকার প্রায় প্রত্যেক ছাত্রাবাসেই সমিতির এক 
একটি শাখা স্বাপিত হইল । এমনকি যে-সকল ছাত্রাবাসের মধ্যে 
প্রশস্ত আঙ্গিনার অভাব ছিল, সেই সব স্থানে ছাদের উপরে লাঠি 
খেল! হইত। উয়ারীতে তখন আমার বাস! ছিল এবং এ স্থানেই 
সমিতির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল । মাঝে মাঝে পুরাতন কোন 
এক ছাত্রের উপর প্রধান কেন্দ্রের ভার অর্পণ করিয়া আমি নিজে 
শাখা সমিতিগুলির কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া আসিতাম। যেষে 
স্থানে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইত, তথায় একজন প্রধান পরিচালকের এক 
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কিম্বা একাধিক সহকারীও নিযুক্ত করিতাম। কোন কোন বিদ্যালয়ের 
প্রাঙ্ছনেও এক একটি শাখা! সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় 
বিদ্ালয়েরই প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণ সমিতির প্রতি সহাঙ্থভৃতি- 
সম্পন্ন ছিলেন। এইভাবে সমিতির ক্রিয়া-কলাপ ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতে লাগিল। এমন সময় সমিতির একদল কলেজের ছাত্র স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়া! এঁ সমিতির অভ্যন্তরেই একটি সেবা-সমিতি গঠনের 
প্রস্তাব করিল। আমিও আগ্রহ সহকারে একজন কলেজের ছাত্রের 
উপরেই এ সেবাসমিতি পরিচালনার ভার অর্পণ করিলাম । রোগীর 
শুভ্র! শবদাহ, অগ্নিদ্ধাহ হইতে গৃহরক্ষা প্রভৃতি সেবাসমিতির 
কার্যবিধির অস্তভূরক্ত হইল। এই সেবাসমিতির কার্য ক্ষুদ্রভাবে আরস্ত 
হইলেও ক্রমশঃ ইহার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইল এবং কলেরা প্রভৃতি 
ভয়াবহ রোগে ঢাকাবাসিগণ সর্বদ1] আমাদের এই সেবাসমিতিরই 
শরণাপন্ন হইত। এমনকি ধনীব্যক্তিদের দাস-দাসী বা অন্ত্জ জাতির 
লোকদের শবদাহও সমিতির সভ্যগণ করিত। কিন্তু এই বিষয়ে 
আনন্দ চক্রবর্তী ও অন্ঠান্ত নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ আপত্তি জানাইলে আমি 
নিয়ম করিয়া! দ্রিলাম যে, যেসকল তরুণ শবদাহ ও রোগীর পরিচর্যা 
বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবে না| কেবলমাত্র তাহাদিগকেই 
সেবাসমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত কর! হুইবে। কিছুদিন পরে অবশ্ঠ 
সেবাসমিতির অক্লান্ত ও আস্তরিক কর্মে উৎসাহিত হইয়া তরুণদের 
মধ্যে কাহারও কোনও কার্ধেই আপত্তি দেখ! যাইত ন|। 

ইতিমধ্যে কোনও মোকদ্দমা শেষ করিয়া ময়মনসিংহ হইতে 
কলিকাত। যাওয়ার পথে পি, মিত্র ঢাকায় ১৫নং পাটুয়াটুলীতে নবীন 
উকীলদের স্থাপিত “দরিদ্র-সমিতি'তে অবস্থান করিতেছিলেন এবং 
আমাকে তথায় ডাকিয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমিতির কাজ কত 


ণ২ 


জীবনের বত 


অগ্রসন্ধু হইয়াছে, উহা তাহাকে দেখাইতে হইবে । সহসা এই আদেশ 
পাইলেও আমি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত বিভিন্ন শাখা সমিতিগুলিতে 
ংবাদ্ পাঠাইলাম এবং নির্দিই সময়ে সকলে একত্র হইয়া ড্রিল, 

আক্রমণ প্রতিরোধ, সমস্তই প্রদর্শন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে 
শিক্ষার অগ্রগতি দেখিয়! তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং মন্তব্য করিলেন, 
পুলিন অদ্ভূত কর্ম সম্পাদন করিয়াছে । মাত্র এক মাসের মধ্যে 
এতদূর অগ্রসর হওয়া! বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়।' 

পি; মিত্র আরও বলিলেন, “যাহারা! অধিক কথা বলে কিন্া 
বক্তৃতা দেয়, তাহাদের প্রক্কৃত কার্ষশক্কি কমিয়া যায়। এবং 
আমাকেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি যেণ প্রকাশ্য সভায় কখনও 
বক্তৃতা ন| দেই। 

এই সময় হইতেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। পি, মিত্র 
এতদ্দিন নান! দ্ায্সিত্বভার অর্পণ করিলেও আমাকে বিশেষ স্রনজরে 
দেখিতেন না| এবং নির্ভর করিতেও পারিতেন না। কিন্ত এইবার 
স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া ও আমার সমিতির সভ্যদের সহিত আলোচন! 
করিয়া আমার উপর হইতে তিনি বিরূপ ধারণা তুলিয়া লইলেন। 
এই ঘটনার পর প্রথম যখন আমি কলিকাতায় যাই তিনি আমার 
সহিত প্রাণখোলাভাবে আলোচন! করিয়াছিলেন এবং আমাকে 
বলিয়াছিলেন, “এই সমস্ত সাংগঠনিক ব্যাপারে তোমার ভাল মাথ! 
খোলে, এখন হইতে তাই সমিতির পরিচালন! ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুমি 
যাহ! ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে । আমি তোমাকে সর্বময় 
ক্ষমতা অর্পণ করিলাম__বিশেষ কোন কারণ ন1 ঘটিলে আমার সহিত 
পরামর্শের কোনই প্রয়োজন নাই।” 

ঢাকার আনন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ আশঙ্কা ছিল। 


ণও 


বিপ্বী পিন দাস. 


কারণ, তিনি সতর্ক আইন ব্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু এবং 
বিপ্লবী পন্থাগুলি সমস্তই তিনি সমর্থন করিতেন না। তাই আমি পি, 
মিত্রকে জিজ্ঞাস! করিলাম, “ঢাকার আনন্দ চক্রবর্তীর সহিত যদি 
কখনও কোনও বিষয়ে মতদ্বৈধ হয়, তাহা হইলে কি করিব ?ঃ 
.. পি, মিত্র জবাব দিলেন, “এই অবস্থায় ঢাকার স্বামীজীর নির্দেশ 
মতই চলিও।” 

যাহা হউক, পরে ঢাকা আসিয়! স্বামীজীর নিকট পি, মিত্রের 
কথা বলা মাত্রই তিনি জবাব দিলেন; “এই সম্বন্ধে তুই কখনও 
আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবিনা। কখন কি করিতে হইবে, 
তাহা তুই আপন মনেই বুঝিতে পারিবি |” 
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স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন অলৌকিক কথ! প্রচলিত ছিল। কেহ 
কেহ বলিত যে, নান! সাহেব সন্দেহ বশে কোথায় একবার স্বামীজীকে 
বন্দী করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা প্রমানিত হয় নাই বলিয়া! মুক্ত 
হইয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণগুলি স্বামীজী এমন বিশদভাবে 
বর্ণনা করিতেন যে, শুমিলে মনে হইত তিনি যেন নিজে সমস্তই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। ঢাকার বহু উচ্ছৃঙ্খল যুবক স্বামীজীর প্রভাবে সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হুইয়া গিয়াছিল। আনন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ন্ৃপেন্তর 
রায় ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক প্রকৃতির ছিলেন। স্বামীজীর প্রভাবে 
তিনি তাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করেন ও শ্্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ 
নিরামিষাশী হইয়াছিলেন। 

স্বামীজী প্রথমে ঢাকা আসিয়! ইস্লামপুর পুলের নিকট এক ডাইল 
ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। লোকে 
তখন ব্যঙ্গ-বিজূপ করিয়া স্বামীজীকে “ডাইলাননদ স্বামী” বলিত। বহু 
নেপালী, হিন্দুস্বানী সিপাহী এবং পুলিশ স্বামীজীর ভক্ত ছিল । ঢাকার 
বিজয়কৃঞ্খ গোস্বামী একদিন কয়েকজন লোককে জানান যে, এই 
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স্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ | একদিন স্বনামখ্যাত সন্ন্যাসী তোলা- 
গিরি মহাশয় ঢাকার শ্রেষ্ঠ সরকারী উকীল ঈশ্বর ঘোষের সহিত 
গাড়ীতে যাইবার সময় পথে স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়! গাড়ী হইতে 
নামিলেন এবং নমস্কার করিলেন । পরে ঈশ্বর ঘোষকে বলিলেন? “এত 
বড় একজন মহাপুরুষকে তোমরা এরূপ অবজ্ঞাতভাবে বাখিয়াছ 
কেন? ঈশ্বর ঘোষ আরও কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের 
প্রচেষ্টায় জমি সংগ্রহ করিলেন ও একটি মন্দির স্কাপন করিয়। স্বামীজীকে 
তথায় অবস্থান করিবার জন্য অহ্নরোধ জানাইলেন। স্বামীজীও 
সেই সময় হইতে তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন এবং এই স্বানই 
স্বামীবাগ” বলিয়] নামাঙ্কষিত হইল । তৎকালে ঢাকায় যে সকল নবীন 
ডেপুটি আসিতেন, তাহার! প্রায় সকলেই কালক্রমে স্বামীজীর ভক্ত 
হইতেন। 

স্বামীজী কোনও দিন কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিতেন না। 
কিন্ত শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন প্রতিম। স্বাপন 
করিতেন, এমনকি হনুমানের মূর্তিও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন যে, অধিকার ভেদে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ব্ধপ প্রয়োজন 
আছে। জীব ও ব্রহ্গ, তথা আত্ম! ও পরমাত্বা সম্বন্ধে বলিতেন যেমন, 
জল ও লহর। দেবাস্থর যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতেন যে, মাহুষে মাহ্ুষেই 
যুদ্ধ হইত, তবে বছ পুরাকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া! এবং উপম! অলঙ্কার 
প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নন্ধপ বিকৃত বর্ণনা! হইয়া! গিয়াছে। দেব, 
দ্রানব, অস্থুর, রাক্ষস প্রভৃতি তৎকালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় 
মান্থষ ছিল মাত্র । কালী, ছুর্গাঃ হরি, বিষু ব্রহ্গা, শিব প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন দেবতা নহেন- মাহুষের আত্মাই সাধন! ও একাগ্র নিষ্ঠার ফলে 
কল্পনাহরূপ মুর্তি ধারণ করিয়া দেখ! দেয়_-“আমার আত্মা আমারই 
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অভীষ্ট রূপ ধারণ করিয়! আমাকে দেখা! দেয় ও আমার কার্য সম্পাদন 
করে। যেমন জলের এক অংশ বরফ হইয়! জলেই ভাসিতে থাকে; 
সেইরূপ সাধনার ফল ব্যক্তিগতভাবে মানব আত্মারই এক অংশে 
অভীষ্ট রূপ ধারণ করে, অপর অংশে সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে। আত্মা 
সর্বদাই সৎ চৈতন্তময় এবং আনন্দে পূর্ণ; সুতরাং সাধন! প্রভাবে 
মানব-আত্মার মধ্যে যে অভীষ্টাস্থর্ূপ পরমাত্মীর উপলব্ধি হয়, তাহার 
সমস্ত বিকাশ-ই সত্যে পৃর্ণ। সাধনাহীন মানবগণ মোহবশতঃ এই 
সমস্ত ঘটনাগুলিকে কখন বা অলৌকিক, কখন ব৷ মিথ্যা কিন্বা 
কাল্পনিক মনে করিয়া থাকে?। 

স্বামীজী বলিতেন, হিংসাই জগতের ধর্ম-__অহিংস! পরম ধর্ম, ইহা 
বুদ্ধদেব বলেন নাই। বুদ্ধের পরবর্তা শিষ্যগণ বুদ্ধদেবের নামে এই 
বাক্য চালাইয়াছে। 

যেদিন প্রথম স্বামীজীর অন্থমতি লইয়া স্বামীবাগে প্রায় একশত 
ছাত্রকে ড্রিল করাইয়াছিলাম, সেদিন স্বামীজী আমাদের ক্রীড়াহৃষ্ঠান 
দেখিয়! সন্তষ্ট চিত্তে আমাদিগকে গরম লুচি খাইতে দিয়াছিলেন । 

স্বামীজীর নাম পরে জানিতে পারিয়াছি, ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী । 
শুনিয়াছি ইনি ত্রেলঙ্গ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর নিকট যাতা- 
যাতে অনেক সময়েই আমি অনেক ঘটনায় বিস্মিত হইয়াছি। কোনদিন 
হয়ত কোন বিশেষ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম; কিন্তু বলিতে 
সঙ্কোচ বোধ করিতেছি বা কি ভাবে বলিব তাহাই চিত্ত করিতেছি । 
স্বামীজী আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া অপর কাহাকেও ডাকিয়া 
বাক্যালাপ আরম করিলেন। তিনি যে সকল প্রসঙ্গে কথ! বলিলেন, 
এ সমস্ত প্রসঙ্গেই আমি তীহাকে প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিলাম, অতএব 
কথা শেষ হইলে আমিও আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়া! মৌনভাবেই 
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ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিয়া জবাব 
জানিতে হয় নাই। ূ 

বাল্যকালে আমার বড়ই ভূতের ভয় ছিল, তরুণ বয়সেও সেই 
ভয় একেবারে দুরীভূত হয় নাই। একদিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর সহিত 
আলোচনা করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আমি এত 
রাত্রিতে জনয়ানব বিরল রাস্তায় একা কি করিয়া যাইব তাহাই 
ভাবিতেছিলাম | স্বামীজী বলিলেন, “রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন 
যাও” বলিয়। দরজার নিকটবর্তী হইলেন এবং আমি দরজার বাহিরে 
আসিলে তিনি দরজা! বন্ধ করিয়া দিলেন । অগত্যা ভয়ে ভয়ে আমাকে 
অগ্রসর হইতে হইল। কিন্ত বারংবার আমার পদদ্বয় যেন শিথিল 
হইয়! পড়িতেছিল। কতকদূর গেলেই মুসলমানদের কবরস্থান, তাহার 
পরেই সাহেবদের কবরস্থান। এই সময়ে কতকগুলি কুকুর আসিয়া 
আমাকে ধিরিয়া খেল1! করিতে লাগিল এবং আমি যে পথে যাইৰ 
সেই পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়, আবার আমার কাছে 
আসিয়া লেজ নাড়িতে থাকে । সহসা আমার মনে হইল, তাহা 
হুইলে স্বামীজীই কি ইহাদের পাঠাইয়াছেন! এই কথা আমার মনে 
উদয় হওয়া! মাত্রই কুকুরগুলি একে একে আমাকে পরিত্যাগ করিয়। 
বিপরীতমুখী হইয়! স্বামীবাগের দিকে চলিয়া গেল। 

ইছার দ্রিনকয়েক পরের ঘটনা । একদিন দ্বিপ্রহরে বিপিন পাল 
মহাশয় সহস| ঢাকা আসিলেন এবং বলিলেন সেইদিন বৈকালেই তিনি 
জনসভায় বক্তৃতা করিতে চাহেন। এ সময়ে সুরেন্্রনাথ ব্যানাজি ও 
বিপিন পালের মধ্যে নানারূপ বিরোধ চলিতেছিল এবং এই বিরোধ- 
হেতু স্থরেন্দ্রনাথের মতের কোন কোন অংশের প্রতিবাদ করিতেই 
তিনি ঢাক! আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, যথাসম্ভব শীঘ্ব ব্যবস্থাদি 


৭৮ 


ঢাকার স্বামীজী--ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী 


করিয়া বৈকালে স্বামীবাগে জনসভার আয়োজন করা হইল এবং 
লোকজনও সভায় উপস্থিত হইল । কিন্ত হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 
প্রবল বৃষ্টি আরুস্ত হইল । কতক্ষণ পরেই বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্ত 
আঙ্গিনা কর্মময় হইয়া রহিল । কতক অংশে কিছু পাতিয়। ন। দিলে 
সভার কাজ আরস্তভ করা সম্ভব হইবে না। আমি কিংকর্তব্য ভাবিয়া 
স্বামীজীর নিকট গেলাম । তিনি তখন একখান চারপায়ার উপর 
বিছান1 করিয়। অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং কয়েকজন ব্যক্তি 
তাহার সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। সেই অবস্থায়ই স্বামীজীকে 
দব কথ! জানাইলাম। তিনি বেশ সহজ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, 
“আচ্ছ। আমি কম্বল দিতেছি, তাহাই পাতিয়! দে তখনই তিনি 
বিছান। হইতে দাঁড়াইয়া বিছানায় চাদর সরাইয়া এক একখানা লাল 
কম্বল তুলিয়া! দিতে লাগিলেন। আমি এক একজন যুবককে প্রায় 
১০১২ খান! করিয়! কম্বল দিয়! পাঠাইয়1 দিলাম, তাহারা জনসভার 
আঙ্গিনায় যাইয়া তাহা! বিছাইয়া দিতে লাগিল। এইন্ধপে ৬০1৭০ 
খান কম্বল বাহির করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, “আরও চাই ?? 
যুবকগণ বলিল, “না! আর চাই ন11+ 

আমর! দেখিলাম যে, চারপায়ার উপর আরও কিছু লাল 
কম্বল অবশিষ্ট রহিয়াছে । স্বামীজী তছৃপরি চাদর বিছাইয়া শুইয়া 
পড়িলেন। স্বামীজীর শয্যাঁরচনা বহুদিনই দেশিয়াছি--যেমন 
সাধারণতঃ থাকে, পাটির উপরে তোষক, তদুপরি চাদর ও বালিশ। 
কিন্ত সহসা! আমাদের প্রয়োজনের সময় তাহার বিছাঁন। হইতে এতগুলি 
কম্বল কি করিয়া! বাহির হইল এই রহস্তের কোন কিনারা 
করিতে পাবিলাম না। 

স্বামীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কথ! উঠিলে 


পর 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


তিনি একদিন বলিলেন, 'ইংরেজের সহিত তোদের কোন যুদ্ধই 
হইবে না, ইংরাজের হাত হইতে কোন অসভ্য জাতি রাজত্ব লইবে, 
তাহাদের হাত হইতে.তোদের হাতে আসিবে ।, 

কৌতুহলবশতঃ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, “কোন্‌ অসভ্য জাতি ?? 

তিনি প্রথমে জবাব দিতে চাহিলেন না । পরে বলিলেন, “চীন 
নয়, জাপান নয়, পাঠান নয়, বর্মী নয়, গুর্ধা নয়।, 

আমি অধীর ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাস! করিলাম, “তবে কে ?? 

তিনি বলিলেন, “বাহিরের কেহ নহে, দেশের ভিতরেই তাহারা 
আছে। যাহার! নাস্তিক তাহারাই অসভ্য, যাহার! বেদ মানে 
ন] তাহারাই নাস্তিক | বেদ অর্থে নিত্যজ্ঞান। যাহার] বিশ্বাস করে 
একক্প, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির তাড়নায় কার্য করে অন্তর্ধপ, তাছারাই 
নাস্তিক, তাহারাই অসভ্য |” 

তিনি আরও বলিতেন, “ভারতের স্বাধীনতা আবরস্ভ করিবে 
নাস্তিকগণ, সম্পন্ন করিবে আস্তিকগণ।? 

১৯২৭ সালে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। ইহার পূর্বে স্বামী 
নরেশানন্দ সরস্বতীভীকে তিনি দীক্ষা দেন। কাশীধামে স্বামী 
নরেশানন্দজীর সবিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাহার নিকট 
হইতেই আমি ও আমার পত্বী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম। 


লুন্িনক্কাভাজ ম্পিআাভ্কী শতু-ন্ 
ও৪ ভিতনক্কেলস আগমন 


এই সমঘে একধিন কনিকাঁ৩ও। ভইতে পি, মিত্র, বিপিন পাল ও 
আব কখেবজন প্রভাবশালী শেতৃবর্গেব চিঠি পাইলাম । তাশহাবা 
লিখিযাছেণ বে, কলিকা তায শিবা প্রী উৎসব হইবে এবং সেই উপলক্ষে 
মাবাটী শে১। তিলক, খাপাডডে, ডাঃ মুদ্ধী কলিকাতাষ আসিবেন। 
বিভিশ্ন জেল। হইতে বিভিন্ন কমিগণকেও এই উপলক্ষে আম্বাণ 
জান।শ হইযাছে। ঢাকা শইতে আনন্দ চক্রবর্তী ও প্রকাশ পাকডাশী 
এই সমযে বলিকা ৪। আসিলেন। 

কলিকা | গিবশাব।যণ দাপেব শলিতে ণবটি প্রকাণ্ড বাডীতে 
শক্তিমুর্তিব সম্মথে পৃলাখ ৭5 শিবাজীব মুর্তি স্তপি৩ হইল। এ 
বাডীবই ণক আং.শ তিলক প্রমুখ শেতবর্গেব বাসস্থান নিিষ্ট হইল। 
তৎকালে এ বাচীটিব সংলগ্ন একটি বিবাট মধদান ছিল। সেই 
মযদ।নে খ্দেশী মেন। বসিল এবং ত্রস্থানে কষ্চনগবে পুতুল শাচ 
প্রভৃতি আমোদ-মাহ্লাদেব ব্যবস্া কবা হইল । অপব দিকে বভৃতা 
ও লাঠিখেণাব জন্যও স্থান নিই ছিন। সেই স্তানে শ্য[মস্ুন্দব »ক্রবস্তী 
ইংবাজ বিতাভন সম্পর্কে জালামযী বক্তৃতা দিযাছিলেন। 

তিলক প্রকাশ্যে অধিক কথা বলেন ণাই। কিপ্ত খাপাভডডে 


৮১ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


তাহার ঘরে বসিয়! যুবকগণকে প্রকাশ্টেই বলিলেন, “গুধু বিলাতী 
দ্রব্য তাড়াইলেই চলিবে না; সেই সঙ্গে ইংরাজকেও তাড়াইতে হইবে ।, 
এই সময়েই জানিতে পারিলাম যে, বিপিন পাল, স্থবোধ মল্লিক, 
পি, মিত্র, সি, আর দাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজি ও তাহার অন্থগত ভক্তদের গুরুতর মতভেদ চলিতেছে । 
একদিন তিলক, খাপাড়ডে ও মুঞ্জী পিঃ মিত্রের বাড়ীতে এক 
গোপন আলোচন! বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং আমি তখন 
সেই আলোচনাগৃহের দ্বাররক্ষক হিসাবে ছিলাম । আলোচন! সম্পন্ন 
করিয়া বাহিরে আসিবার সময় তিলক প্রভৃতির সহিত পি, মিত্র আমার 
পরিচয় করাইয়! দিয়াছিলেন। “দেশের কথা; পুস্তকের রচফ্মিত 
সখারাম গণেশ দেউস্করের সহিতও সেই সময় আমার পরিচয় হয় । 
শিবাজী উৎসবে তিলকের বক্তব্য ছিল যে, ভারতের হিন্দুগণকে 
এক জাতিতে পরিণত করিতে হুইলে প্রথমতঃ সর্বত্র দেবনাগরী অক্ষর 
প্রচলন করিতে হইবে এবং সংস্কৃত ভাষার ভিত্বিতে বিভিন্ন প্রদেশের 
হিন্দুগণের বিভিন্ন ভাষাকে মিলিত করিয়া! একটি জাতীয় ভাষার স্থ্টি 
করিতে হইবে। 
তিলক প্রভৃতির উৎসব অস্তে কলিকাত। পরিত্যাগ করিবার পর 
অন্শীলন সমিতির সাংগঠনিক নিয়ম-প্রণালী সম্পর্কে আলোচন! 
চলিতে লাগিল এবং প্রধানতঃ বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ ভিন্ন 
ভিন্ন দুইটি পদ্ধতি উত্থাপন করিলেন। বিপিন পালের পদ্ধাতিটি 
ংশিকভাবে ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের পদ্ধতির অস্থরূপ এবং অরবিন্দ 
ঘোষের পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বিপ্লবী ভাব ছিল। কিন্ত বিভিন্নরূপ 
দলাদলির ফলে শেষ পর্যস্ত বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের "মধ্যে 
কোনরূপ মীমাংসাই সম্ভব হইল না। কলিকাতায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
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কলিকাতায় শিবাজী উৎসব ও তিলকের আগমন 


যে ঘোরতর দলাদলি চলিতেছে এই সময়ে তাহা ভালর্ূপেই উপলব্ধি 
করিতে পাবিলাম । 

একদিশ পি; মিত্র কলিকাতার অন্থশীলন সমিতির সতীশ বন্থু, 
প্রমোদ সেন প্রমুখ কতিপয় প্রধান কথ্ধিদের আহ্বান করিয়া আমার 
সম্মুখে সমিতি পরিচালন] সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সমিতির 
অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে হইলে ডাকাতি করিতে হইবে তাহাও 
এ আলোচনায় স্থির হইল । 

আমি ঢাকা ফিরিয়া আসিলম ও গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহে 
মনোনিবেশ করিলাম এবং ডাকাতি করিতে প্রস্তুত এই প্রকার একদল 
সাহসী যুবক-সভ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করিতে লাগিলাম। স্বাধীনতা- 
আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে ডাকাতি যে অপকর্ম নহে, এই কথা 
তাহাদের বুঝাইতে লাগিলাম। মহাভারতের “আপদ্বর্স' অধ্যায় 
হইতে যুক্তি দেখাইলাম, “আপদ কালে সত্যও মিথ্যা হয়, মিথ্যাও 
সত্য হয়। দুবৃণ্ত দস্থ্যর হস্ত হইতে সাধু ব্যক্তির নিমিত্ত অনেক সময়ে 
মিথ্যা বলিলেও সত্য বলার পুণ্য সঞ্চয় হয়।? তাহা! ছাড়া বিভিন্ন 
ইতিহাস হইতে উল্লেখ করিয়া দেখাইলাম যে, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ 
সিংহ, প্রতাপ সিংহ, ইতালীর গ্যারিবন্ডী প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বাধীনতা 
অর্জনের চেষ্টায় প্রথমে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ডাকাতি করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

সমিতির কোন কোন তরুণ ডাকাতির নাম শুনিয়া ভয়ে 
জড়সড় হইয়া পড়িল। কেহ বা বলিল যে, সমিতির অন্ঠান্ত সমস্ত 
বিষয়েই আপনার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিব, কিন্ত 
ডাকাতি করিতে বিবেকে বড় লাগে । আবার কেহ কেহ ডাকাতির 
নাম শুনিয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল এবং কবে 
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হইতে এ কার্য আরম হুইবে তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হুইয়! 
উঠিল। ৰ 

ঢাকায় কয়েকজন রাজপুত মিস্ত্রী সাহেবদের বন্দুক; রিভলবার 
প্রভৃতি মেরামতের কাজ করিত। ছুই একটি উৎসাহী যুবক তাহাদের 
সন্ধান দিলে, এ যুবকদিগকে মিক্ত্রীদের নিকট হইতে বিভিন্নন্ধপ 
আগ্েয়ান্ত্র মেরামতের কার্য ও সংযোজন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে 
নিষুক্ত করিলাম । 

ঢাক। গেগ্ারিয়াতে খাল ও নদীর সংযোগ স্থলে গভর্ণমেণ্টের 
একটি তথাকথিত ছুর্গ ছিল। কৌশলে তথাকার ছুই একটি সিপাহীর 
সহিত আমার অতিবিশ্বাসী একটি যুবকের বন্ধুত্ব হইল। এ সিপাহীর 
সন্কিত অপর একজন সিপাহীর শত্রত। ছিল এবং তাহাকে অপদস্থ 
করিবার উদ্বেশ্তে পুর্ববাক্ত সিপাহীটি তাহার বন্দুক কা্ট্রজ প্রভৃতি 
চুরি করিয়া! নদীর মধ্যে ডুবাইয়! রাখিত, আমার বিশ্বাসী যুবকটি 
নিদিষ্ট সময়ে শির্দিষ্ট স্থান হইতে উহা! তুলিয়া লইয়া আসিত। কিন্ত 
এই ব্যাপার ধর] পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা! আছে মনে করিয়া এই 
পদ্ধতিটি শেন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম । কিন্তু উক্ত রাজপুত মিশ্ত্রীদের 
নিকট সংবাদ লইয়। ঢাকার বিভিন্ন স্থান হইতে পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র অসি, 
ভোজালী, কাটারী, বর্শা, রিভলবার ইত্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলাম। 
ক্রমে আমার ছুই একটি বিশ্বাসী ছাত্র কোনও ইউরোপীয়ান ফার্মে 
শিক্ষানবিশীর কার্য করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত ও সংযোজন 
(9৮606) পদ্ধতি শিখিয়াছিল। অল্প সময়ে লোহার বড় বড় সিন্দুক 
ভাঙ্গিবার কৌশলও তাহারা শিখিয়াছিল। তাহ! ছাড়া পুস্তকাদি 

গ্রহ করিয়া বিভিন্নরূপ বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালীও আমি 

নিজে পড়িয়! ছাত্রদের দিয়! অন্থুশীলন করাইতাম। 
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এই ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর । যদিও যুষ্টি-ভিক্ষার প্রচলন 
করিয়া অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, তথাপি উহা! এমনই 
অকিঞ্চিংকর ছিল যে, আমি গোপনে মায়ের বাক্স হইতে টাকা লইয়া 
যাইতাম এবং সময় সময় আমাদের ব্যাঙ্কের পাশ বই হইতেও টাকা 
তুলিয়া দিতাম । 

এই সময়ে কলিকাতা! হইতে পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া কলিকাতা 
আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতায় গুপ্ত সমিতিগুলির 
এক সম্মেলন অন্থষ্ঠিত হইবে । বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রতিনিধি- 
মণ্ডলীর সম্মুখে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, 
দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে গুপ্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং 
আন্দোলন চালাইতে হইলে অস্ত্র-শস্্রগোলা-বারুদের প্রয়োজন । এবং 
এই জন্ত কাজ করিতে গেলে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন আছে, আর সেই 
অর্থ দেশের ধনী লোকের! দিবেনা, সরকারী অর্থ-ই ডাকাতি করিয়া 
আনিতে হইবে । তিনি আরও বলেন যে, ডাকাতি করা যে শীতিগত- 
ভাবে অপরাধ উহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্ত স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থের 
খাতিরে তাহ! অপরাধ বলিয়। গণ্য হইবে না| সে সময়ে অরবিন্দ 
ঘোষ বাংল! বলিতে পাঁরিতেন না, কাজেই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভায় 
তিনি ইংরাজীতেই ভাষণ দ্িয়াছিলেন। 

অরূনিন্দ ঘোষের বক্তৃতার পর রংপুরের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব 
করিলেন যে, ডাকাতি করিয়া যে সকল স্থান হইতে টাকা আনা হইবে 
তাহার একট সঠিক হিসাব রাখিয়। দেওয়া হইবে এবং স্বাধীনতা 
লাভের পর এ সমস্ত ব্যক্তিদের টাক! ফিরাইয়া দেওয়! হইবে। প্রস্তাবটি 
অরবিন্দ ঘোষ সমর্থন করিলেন এবং এইরূপে শেষ পর্যস্ত ডাকাতি 
করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
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ব্যালান্স শি সিজ্র 


ব্যারিষ্টার পি? মিত্র শুধু আমারই গুরু নহেন, রাজনৈতিক জীবন 
ও বৈপ্লবিক জীবনের প্রেরণা অনেক স্বদেশ ভক্কই তাহার নিকট হইতে 
পাইয়াছিলেন। এমনকি, অনেকেই জানে ন! যে, স্বয়ং সি, আর দাশও 
এই বিষয়ে বছলাংশে পি, মিত্রের নিকট খণী। এখানে পি, মিত্রের 
জীবন কথার কিছু চুক পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি । 

পি, মিত্রের সম্পূর্ণ নাম প্রমথ নাথ খিত্র, নৈহাটি গঙ্গার ধারে 
তাহাদের আদি নিবাস ছিল। তাহার পিতার নাম বিপ্রদাস মিত্র, 
তিনি ওভারসিয়ার ছিলেন। হুগলী স্কুল হইতে পি, মিত্র এন্ট্রান্স 
পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে অতি উচ্চ স্কান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন এবং হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ; পরীক্ষায় গণিতে প্রথম 
হুইয়াছিলেন। তৎপর তিনি উচ্চশিক্ষা হেতু ইংলগ্ড গমন করেন। 
ইংলগ্ডে তিনি যে বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভার্তি হইয়াছিলেন, তথাঁকার সংস্কৃতের 
অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষা, হিন্দ্-ধর্ম, হিন্দ্ুগণের পৌরাণিক আচার- 
ব্যবহারের খুবই প্রশংসা করিতেন । তিনি বলিতেন যে, সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত | 
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ব্যারিষ্টার পি, মিশ্র 


এ অধ্যাপকের প্রভাবে কতিপয় ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্র মিলিত- 
ভাবে একটি সমিতি গঠন কিয়! বিভিন্ন ধর্মের প্রধানত খুষ্-ধর্মের, 
বিভিন্ন দোষ-ক্রটির বিষয়ে আলোচনা! করিত । তাহার] ইহাও বিশ্বাস 
করিত যে, বর্তমান হিন্দুধর্মের মব্যে বু কু-সংক্কার এবং কু-প্রথ 
প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্ত বৈদিক মন্ত্রগুলিকে, বেদাস্ত প্রভৃতি 
দর্শনসমূহকে, “উপনিমদ?, “গীতা” প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গ্রন্থনিচয়কে 
অভ্রাস্ত ও অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণার পরিচায়ক বলিয়। মনে কবি৩। 
এই পরিবেশে পি, মিত্রও একটি নৃত্ন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়। 
পৌরাণিক হিন্দু আচার ব্যবহার এবং হিন্দু শাস্ত্র প্রভৃতির বিশুদ্ধতা, 
গণিতের সাহায্যে বিশেষতঃ প্যারালেলোগ্রাম অব্‌ ফোসেস ও ট্রায়ে- 
ঈগ/ল অব. ফোসেস দ্বার! প্রমাণ করিয়া দিতেন । পি মিত্র বলিতেন 
যে, খধিগণ নিশ্চয়ই গণিতের বিশুদ্ধতার সহিত মিলাইয়! তাহাদের 
শাস্ত্র প্রভৃতি রচন1! করেন নাই, কিন্ত গণিতও বিশুদ্ধ এবং হিন্দুশ।স্ 
প্রভৃতিও বিশুদ্ধ । ম্থতরাং বিশুদ্ধ বিষয় দ্বারা বিশুদ্ধ বিষয় পরীক্ষা 
করিলে প্ররুত পক্ষে সামগ্রিক বিশুদ্ধতাই প্রকট হইয়! পডে। 

পি, মিত্র একাধারে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাহার ভাস্বর 
প্রতিভা কোন একট! নিশেম বিময়ে সীমাবদ্ধ থাকে নাই । তিনি 
বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ সংস্কৃত শাস্্দি পাঠ করিয়াই 
ক্ষাস্ত থাকেন নাই। বাংল] ও সংস্কৃত কাব্য।দিও পাঠ করিয়াছিলেন 
এবং একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ বচনায়ও হাত দ্রিয়াছিলেন, কিন্ত 
দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা সমাপ্ত করিয়! যাইতে পারেন নাই । 

মাত্র উনবিংশ বৎসর বয়সে পি, মিত্র ব্যারিষ্টার হইয়। দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালে হিন্ধ-সমাজের রীতি এহ্সাবে বিলাত 
প্রন্যাগত পি, মিত্রের পরিবারকেও সমাজট্যুত হইতে হয এবং 
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পি, মিত্রের পিতা নৈহাগী পরিত্যাগ করিয়া পরিবারে কলিকাতায় 
চলিয়া আসেন। তথকালে খ্ৃষ্টধর্মের, এক প্রবল বন্যা কলিকাতা 
সহরকে প্লাবিত করিয়! দিয়াছিল, খৃষ্টান মিশনারীগণ তীব্র বিক্রমে 
ৃষটধর্মের প্রচার কার্য চালাইতেছিলেন এবং তাহাদের বাক-চাতুর্ষে 
আকৃই হুইয়! বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। 

সেই সময়ে ডিরোজিও নামে এক তরুণ ইউরোপীয়ান কলিকাতা 
আসিয়াছিলেন। তিনি কোন ধর্মই মানিতেন না । কিন্ত পৌত্তলিকতা 
ও হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিতেন এবং বাক্যপ্রয়োগে এমনই নিপুণ 
ছিলেন যে, তাহার প্রভাবে ডব্লিউ, সি, ব্যানাজি; কে, সি, 
ব্যানাজি ; কে, এম, ব্যানাঞ্জি ; লাল বিহারী দে? মাইকেল মধুন্থদন 
প্রমুখ বাংলার বহু কৃতী যুবক থুষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে 
রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলে এই খৃষ্টানী মনোভাব 
কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও এ সকল তরুণদের মধ্যে ক্রমশঃই হিন্দ্ু- 
বিরোধী ভাবধারা প্রকট হইতে লাগিল। 

এদ্দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বি্কাসাগর এবং বিশিষ্ট ধনী হিন্দুগণ বিচলিত 
হইয়! হিন্দু কলেজ স্থাপন করিলেন। এ হিন্দু কলেজই বর্তমানে 
প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্নভাবে হিন্দুদের 
জন্য মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিলেন। হিন্দু ধর্মের 
প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখাই এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল। অপর- 
দিকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হিন্দ্ুগণের আবেদনের ফলে ডিরোজিও 
ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত হইলেন। অধিকস্ত ধনী ও উৎসাহী 
হিন্দুগণের সমর্থনে শশধর তর্কচুড়ামণি, শ্রী কষ্ণ প্রসন্ন সেন প্রমুখ বিজ্ঞ 
ও শ্রেষ্ঠ বক্তাগণ সারা দেশব্যাপী হিন্দু ধর্মের মাহাত্্য প্রচারে ব্রতী 
হইলেন। 
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একদিকে খৃষ্টানী ঢেউ ও অপরদিকে স্বজাতির নির্মম ব্যবহারে ক্ষুগ্ 
হইয়া! পি, মিত্রের পিতা খৃষ্ট ধর্ষে দীক্ষিত হইলেন এবং ক্রমে তাহার 
মাত! ও ভগ্রিগণও একে একে খৃষ্টান হইলেন। পিতা-মাতা! তাহাকেও 
ৃষ্টধর্ষে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বলিলে তিনি জবাব দিয়াছিলেন, "আমি 
কিছুদিন ভাবিয়া দেখি।, বল! বাহুল্য শেষ পর্যস্ত তিমি খৃষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার পিতা-মাতার অহ্থরোধ এবং সামাজিক 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও হিন্দুধর্মের মৌলিক পবিত্রতার প্রতি তিনি 
প্রগাঢ় শদ্ধান্বিত ছিলেন বলিয়া নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত আপন 

ংকল্পে স্থির ও অবিচল ছিলেন । তিনি মনে করিতেন যে, একবার 

হিন্দুধর্মের বাছিরে চলিয়া গেলে পুনর্বার সেই ধর্মে ফিরিয়া আসার 
দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়| যাইবে । অথচ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 
হিন্দু সমাজ বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণকে বিলাত যাওয়ার সামান্ 
কল্পিত অপরাধ-হেতু দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না এবং এই সমস্ত 
বিলাত প্রত্যাগত হিন্দু যুবকগণেরও বৃহত্তর হিন্দু সমাজের বাহিরে 
থাকা সম্ভব হইবে না। 

তিনি কেবল নামে মাত্রই হিন্দু থাকেন নাই, জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত দৈনন্দিন আচার-আচরণে তাহার বোল আন! হিন্দৃত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর “ইগডিয়ান মিরার” কাগজে যে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেই পি, মিত্রের জীবনের প্রন্কত মর্মকথা 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । সেই প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে-_ 
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নিজের বিবাহ সম্পর্কে পি, মিত্র বলিয়াছিলেন যে, বরং তিনি 
আজীবন অকৃতদার থাকিবেন, তথাপি হিন্দু-কন্তা ব্যতীত অপর কোন 
সম্প্রদায়ের কন্তার পানিগ্রহণ তিনি করিবেন না। কারণ হিন্দুদের মধ্যে 
যাহারা কন্ঠ সম্প্রদানে রাজী ছিলেন, তাহারা বলিয়াছিলেন যে, 
বিবাহের পূর্বে ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । তিনি ইহার জবাব 
দিয়াছিলেন যে, বিদ্ভাশিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়। অপরাধ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না, হিন্দু শাস্ত্রের কিংবা! বেদের মর্মও সেইরূপ নহে। 
প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে পূর্ববঙ্গের 
বিক্রমপুর পরগণার মালখানগড়ের বিখ্যাত কুলীন “বন্থু* বংশীয় শশী 
নাথ বস্থ মহাশয়ের প্রথম। কন্তার সহিত তাহার বিশুদ্ধ হিন্দু মতেই 
বিবাহ হয়। এ পত্বী মাত্র ছুই বৎসর জীবিত। ছিলেন। তৎপর তিনি 
আন্দুলের বিখ্যাত “বস্ুমললিক* বংশীয় স্থরথ নাথ মল্লিকের একমাত্র 
কন্তাকে বিবাহ করেন। তাহাও বিশুদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রাহ্ুসারেই সম্পনন 
হইয়াছিল। 

ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পি, মিত্র প্রথমে কলিকাতা 
হাইকোর্টেই ব্যারিষ্টার রূপে আইন ব্যবসা আরভ্ভ করিলেন। কিন্ত 
কলিকাতায় তাহার পরিচিত বিশেষ কেহ ন। থাকায় ব্যবসায়ে সফলতা! 
অর্জন করিতে অসমর্থ হইয়া! তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
মেদিনীপুর এবং তথা হইতে রংপুর গমন করেন। অবশেষে তিনি 
বরিশাল গমন করেন এবং স্থির করেন যদি এই স্বানেও ব্যর্থ হন, তাহা! 
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হইলে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। পত্রিকা! পরিচালনে ব্রতী 
হইবেন। ইতিমধ্যে তিনি “ইপ্ডিয়ান মিরার” পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়' 
যথেষ্ট ম্বনাম অর্জন করিয়াছিলেন । যাহা! হউক, বরিশালে তিনি 
মাত্র ছুই বৎসরের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীরূপে পরিগণিত 
হুইলেন এবং বরিশাল বার এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত 
হইলেন। এই সময়ে স্থুরেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে কলিকাতার 
রিপণ কলেজে ইংরাজী সাহিত্য, আইন, ইতিহাস ও দর্শনবিগ্ভার 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য অস্থরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। সেই 
পত্রে এইবূ্‌প আভাষও ছিল যে, তৎসঙ্গে তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ও 
চালাইতে পারিবেন । 

পি, মিত্র রিপণ কলেজে যোগদান করিলেন এবং সেই সঙ্গে 
হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীও করিতে লাগিলেন। এতত্ব্যতীত “ইপ্ডিয়ান 
মিরার? ও “বেঙ্গলী পন্বিকায় ধারাবাহিকভাবে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধা দিও 
লিখিতে আরভ করেন। তাহার ভাষার মাধূর্যে ও জ্ঞান-গবেষণা পূর্ণ 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজ তাহার প্রতি আক 
হন এবং ক্রমে তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। শুধু বাংলা- 
দেশেই নহে, বিহার, উড়িয্যা ও অন্ত্রও তিনি আইনবিষয়ক পরামর্শের 
জন্য আহত হইয়াছিলেন। পরে তিমি অধ্যাপন। পরিত্যাগ করিয়। 
সম্পূর্ণভাবে আইনব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করেন। 

তৎকালে ইংরাজী-শিক্ষিত লোকে একদিকে যেমন খুষ্টধর্ের প্রতি 
আকৃষ্ট ছিল, অপর দিকে বাংলাভাষার প্রতিও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞ! প্রকাশ 
করিত। অভিভাবকগণ আপনাদের পুত্র কন্তাদের ইংরাজী-ধারায় 
শিক্ষা দানেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। এমনকি পারিবারিক 
কথোপকথনেও বাংলাভাষার ব্যবহার পরিহার করিয়া চলিতেন। 
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রিপণ কলেজে অধ্যাপনাকালে পি, মিত্র বহুদিন বহুভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, আমাদের বালকগণের শিক্ষার বাহন আমাদের মাতৃ- 
ভাষা বাংল! হওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। তিনি আরও বলিতেন 
যে, আমাদের দেশে যে-ভাবে ইংরাজীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে, তাহার ফলে ছাত্রগণ প্ররুত শিক্ষা ত পাইতেছেই না, বরং 
হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ, হিন্দু সাহিত্য-_এক কথায় হিন্দুর 
কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হেয় মনে করিবার প্রশ্রয় পাইতেছে। তিনি ছঃখ 
করিয়া বলিতেন যে, বর্তমানে এই কথা কেহ ভাবেও না, বুঝিতেও 
চাছে না যে, পৌরাণিক ও বৈদিক হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার সমস্তই 
বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত ছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষা 
দানের উদ্দেশ্যে পি, মিত্র “মিল ও “বেইন'এর তর্ক শাস্ত্র-_যাহ। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকাভূক্ত ছিল; তাহ] বাংলাভাষায় প্রকাশ 
করেন। ছাত্রদের নিকট এই পুস্তক যথেষ্ট আদরণীয় হইলেও, যেহেতু 
বাংলাভাষ! শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল না ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার কিয়! 
গেল। 

পি, মিত্র সখেদে বলিতেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ও বিজাতীয় চি্তা- 
ধারার ফলে ছাত্রগণের মধ্যে ক্রমশঃ হিন্দ্র-বিদ্বেষ প্রবল হইতে প্রবলতর 
হইতে থাকে । তাহারা মনে করিত যে, হিন্ধর্মের সমস্তই মন্দ 
ও উপেক্ষণীয়। ছাত্রগণের এইরূপ মনোভাব সম্পর্কে পি, মিত্র 
সর্বদাই কঠোর সমালোচনা করিতেন। তিনি এই সম্বন্ধে বু প্রবন্ধা- 
দিও লিখিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 
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মাতৃভাবার মাধ্যমে, দেশের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার সহিত যোগস্ছত্র 
না রাখিলে মাহ্ৃষের স্বাধীন সত্বার বিকাশ ঘটিতে পারে না, এই 
সত্যটি পি মিত্র প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বেই হৃদয়ঙগম করিয়াছিলেন 
এবং আপন জ্ঞান ও বিশ্বাস অন্থসারে যথাসম্ভব প্রতিকারের জন্যও 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । পি, মিত্রের এ সতর্কবাণীর প্রতিধ্বনি গান্ধীজীর 
“হরিজন” পত্রিকায়ও প্রায় পঞ্চাশবৎসর পরে দেখ! যায়। গান্ধীজী 
লিখিয়াছেন £ 

“শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের চিস্তাধার! স্বাভাবিক- 
ভাবে আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, সেজন্য ইংরেজী- 
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ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । শিক্ষিত হিন্দুরা সাহেব ভাবাপন্ন 
বলিয়া তাহার্দের নিজেদের দেশের জনসাধারণের সহিত প্রাণের 
যোগাযোগ অহ্ভব করে না। এইক্নপ অস্বাভাবিক শিক্ষার ফলেই 
ভারতের প্রকৃত মঙ্গলের পথে পৌছিতে বাধ] জন্মিতেছে ।* 

পি, মিত্র স্ত্রী-শিক্ষারও পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার প্রথম! পত্বী 
এবং আরও কয়েকজন শিক্ষিতা মহিল! “সখি সমিতি” নামে একটি 
মহিলাদের সংগঠন করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্যাগণ বিতিম্নদিনে 
বিভিন্ন বাড়ীতে মিলিত হইয়! সাহিত্য চর্চা, সামাজিক ও রাজনৈতিক 


চর্চা করিতেন। 
যৌবন কালে পি, মিত্র প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন । 


কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেও 

ংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন ও তোষণ নীতিকে তিনি একেবারেই সম- 
খন করিতে পার্রিতেন না। তিনি বলিতেন, পরাধীনতার নাগপাশ 
হইতে মুক্ত করিয়া দেশকে প্ররুত স্বাধীন কিম্বা প্রকৃত শক্তিশালী কর! 
সামরিক শক্তি বিবজিত কংগ্রেসের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইবে না। 
তাই তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া! সামরিক শক্কির পরিকল্পনা 
লইয়াই “অন্থশীলন সমিতি”কে স্থদূঢ ভিত্তিতে স্থাপন করিবার ইচ্ছায় 
সর্বতোভাবে মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন। তাহার ব্যক্তিত্ব, সাহস 
এবং পাণ্ডিত্যে অভিভূত হইয়া তৎকালীন বহু শ্রেষ্ঠ প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও প্রতিভাবান ব্যক্তি তাহাকে এই নব অভিযানে নেতারূপে বরণ 
করিয়া লইয়াছিলেন। 
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১৯০০-১ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম হইবার পুর্বে ওকাকুড়া 
নামে একজন জাপানী পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসেন। 
কলিকাতায়ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দর্শনের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন 
এবং পি, মিত্রের বাড়ীতে আহারাদিও করিয়াছিলেন । একদ্রিন 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক আলোচন! প্রসঙ্গে বিশেষ তীব্রতার 
সহিত সেই জাপানী ভদ্রলোক বলেন যে, তোমরা! এত বড় একটা! 
শিক্ষিত জাতি, কেন ইংরাজের পদানত হইয়া! থাকিবে? স্বাধীনতার 
জন্য প্রকাশ্য কিছ! গুপ্তভাবেই হুউক বিভিন্নরূপে প্রচেষ্টী আরভ কর, 
জাপান তোমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। সেই আলোচন! 
সভায় ধীহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পি, 
মিত্র, সরেন্ত্র নাথ ব্যানাজি, স্বরেন হালদার, ভূপেন বস্থ, অরবিন্দ 
ঘোষ, জািস গুরুদাস ব্যানাজি, জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র । 

কিছুক্ষণ আলোচনার পর সকলে একমত হইয়া এই বিবযে 
কার্ধারভের সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং পি, মিত্রকেই অধিনায়ক 
মনোনীত করিলেন। 
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বিভিন্ন ঘটনাচক্রে তৎকালীন জেনারেল এসেম্বলী কলেজের 
সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামাগারের এক বিশিষ্ট কর্মী সতীশ চন্দ্র বহ্ছর তত্বাবধানে 
পি, মিত্র ১৯০২ সালে দোলপৃণিমার দিন ২১নং মদন মিত্রের গলিতে 
অন্থশীলন সমিতি স্থাপন করিলেন। পরে উহার কার্যালয় ৪৯নং 
কর্ণওয়ালিস স্্ীটে স্থানাস্তরিত হয়। 

সেই সময়ে অরবিন্ব ঘোষ বরোদ| রাজ সরকারের শিক্ষ1। বিভাগে 
উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় তাহার সহিত দৈবাৎ জিতেন 
ব্যানাজি নামে এক সুদর্শন ও বলিষ্ঠদেহ যুবকের পরিচয় হয়। 
যুবকটি বরোদ| সরকারের সৈনিক বিভাগে কাজ করিত। অরবিন্দ 
তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়৷ কতিপয় শিক্ষিত যুবকের সহ- 
যোগিতায় এক গুপ্ত সমিতি গঠন করিলেন । এই সমিতির উদ্দেশ্য 
যুদ্ধায়োজন ও বিপ্রবের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন । 

কর্মী সংগ্রহ ও পরিচালন] কার্ষের স্বিধার উদ্দেশ্টে পি, মিত্র এ 
গুপ্ত সমিতির সহিত তাহার অন্গশীলন সমিতির যথাযোগ্য যোগাযোগ 
স্বাপন করিলে অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে সর্বোপরি 
অধিনায়ক পি, মিত্র-ই রহিলেন। কিছুদিন পর্যস্ত পারস্পরিক সহ- 
যোৌগিতার মধ্য দিয়! সমিতির কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল । ইহাতে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আথিক এবং অন্ত সাহায্যও করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত পূর্বোক্ত জিতেন ব্যানাঞ্জি উদ্ধত প্রক্কতির লোক ছিলেন 
এবং শৃঙ্খলারক্ষা! উপলক্ষ করিয়া তীত্রভাবেই আত্মপ্রভূত্বের প্রয়োগ 
করিতেন । তাই পি, মিত্রের অঙ্থগত সতীশ বসত ও অপর কয়েক ব্যক্তি 
পি, মিত্র, সি, আর দাশ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিকট জিতেন ব্যানাজির 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিলে ক্রমশঃ দলাদলির স্য্টি 
হয় এবং শেষ পর্যস্ত জিতেন ব্যানাজি পদচ্যুত হয়। কিন্তু অরবিন্দ 


৯ভ 


আত্মোন্নতি, যুগাস্তর, অঙ্শীলন প্রভাতি সম্মিতির উত্তুব 


ঘোষের অস্থগত স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন দত্ত প্রমুখ কয়েকজন 
শিক্ষিত যুবক বিক্ষুন্ধ চিত্তে আক্োন্নতি” নাম দিয়া একট! বিরুদ্ধ দল 
গঠন করিল । 

সুরেন্্র নাথ ব্যানার্জি ও ভূপেন বস্থ এই সমস্ত বৈপ্লবিক সংস্পর্শ 
একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে 
“নরমপন্থী' ও গরমপন্থী” (000975,68 8170 96917156) দ্বই ঘলের 
মধ্যে তীত্র কলহের স্ষ্টি হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, স্থবোধ 
মল্লিক, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি গরমপন্থীগণ নরমপন্থী স্ুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজির বিরুদ্ধে দল গঠন করিয়। “বন্দেমাতরম", “সন্ধ্যা? প্রভৃতি 
পত্রিক! প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে “বনেমাতরম” কাগজের অধিনায়কত্ব লইয়! বিপিন পাল 
ও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হইল । সুবোধ 
মল্লিক অরবিন্দ ঘোষকেই সমর্থন করিলেন। ডাক্তার সুন্ধরীমোহণ 
দাস ও পি, মিত্রের সহায়তায় বিপিন পাল মহাশয় বিভিন্ন স্বানে বক্তৃত। 
দিয়। ফিরিতে লাগিলেন । 

ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে আত্বোন্নতি দলের কমিগণ পূর্বকথিত 
জিতেন ব্যানার্জিকে আনাইয়! তাহাদের তথাকথিত সৈনিক বিভাগের 
পরিচালক নিষুক্ত করিয়াছিল । কিন্ত ক্রমশঃ বারীন ঘোষের সহিত 
জিতেন ব্যানাজির বিরোধ দেখা দেয় এবং জিতেন ব্যানাঞ্জিকে 
সমিতির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়। যাইতে হয়। 

আত্বোন্নতি দলে স্বাধীনত উপলক্ষ করিয়। সাহিত্য চর্চাই অধিক 
হইত। ক্রমে তাহারা রাজনৈতিক ডাকাতি সমর্থন করিয়৷ প্রচার 
করিতে লাগিল এবং 'ফুগাস্তর” নামে একটি পত্রিক। প্রকাশ করিল। 
ভূপেন দত্ত এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হুন, সম্পাদক হিসাবে তিনি 


শক] 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


ছয়মাস কারাদণ্ডও ভোগ করেন। “ষুগাস্তর” পত্রিকা! বাহির হওয়ার 
পর হইতে আত্মোন্নতি দলের কম্নিগণ সাধারণতঃ উক্ত পত্রিকা] কার্ধা- 
লয়েই অধিকাংশ সময় সমবেত হুইত। ক্রমশঃ আত্মোন্নতি নামটর 
বদলে কমিগণ 'ুগাস্তর সমিতি নাম গ্রহণ করিলেন। 'ষুগাস্তর? 
পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষকে একজন অদ্বিতীয় নেতা বলিয় প্রচার 
চলিতে লাগিল এবং তাহার প্রভাবে ক্রমে কগিগণ অস্ত্র সংগ্রহ ও 
বোমা প্রস্ততকরণ বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী হইল । কুমিল্লার 
উল্লাস করের পিত! ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ । 
উল্লাস কর বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্যে বোম! প্রস্ততের পদ্ধতি জাণিয়া 
লইল। মেদিনীপুরের হেম দাসও ইউরোপ হুইতে বোম! প্রস্ততের 
প্রণালী শিখিয়! আসিল । 

যুগান্তর সমিতির সভ্য সংখ্যা নিতাস্তই অল্প ছিল। কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী শিক্ষিত ও ধনী সভ্যের সংখ্যা ছিল 
অধিক । যুগান্তর সমিতির তুলনায় কলিকাতার অনুশীলন সমিতির 
সভ্য সংখ্যা অনেক অধিক ছিল এবং লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতির 
৮৮ অধিক পরিমাণেই হইত। কিন্ত কলিকাতা অস্থশীলন 
সমিদ্তির কর্মতৎ্পরতা কলিকাতা সহর ও ইহার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। 

ঢাকার অনুশীলন সমিতি কলিকাতার অঙ্কশীলন সমিতি হইতে 
প্রকৃতপক্ষে এবং কার্ধতঃ সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন ছিল যদিও উভয়স্কানেই 
পি, মিত্র ছিলেন প্রধান নেত1। পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত হিন্দু গ্রামে 
এবং এমনকি লাহোর, কাশী, ঝান্সী, স্ুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি 
স্বানেও ঢাকা অন্গশীলন সমিতির বিভিন্ন শাখ। স্কাপিত হইয়াছিল । 
প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ভের সঙ্গে সঙ্গে মহারা্, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িস্যা, 


৯৮ 


আত্তোন্নতিঃ যুগাস্তর, অনুশীলন প্রভাতি সমিতির. উদ্ভব 


যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অংশে ঢাকা অন্নশীলন সমিতির 
শাখা স্থাপিত হইয়াছিল । 

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর জার্মানীর প্ররোচনায় ভারতেও 
বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের স্ত্রপাত হইল । বঙগদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী সঙ্ঘগুলির 
মিলন প্রচেষ্টাও হুইল বটে, কিন্ত আত্মপ্রাধান্ত ও প্রতুত্ব সম্পক্ষিত 
বিরোধহেতু এঁ সমস্ত প্রচেষ্টা একরূপ ব্যর্থ-ই হইয়া গেল। পরে 
কলিকাতার “অনুশীলন ও “যুগাস্তর সমিতির বিক্ষিপ্ত সভ্যগণ একত্র 
মিলিত হইল, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী দলও 
তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। এই মিলন অন্তরের মিলন নহে, 
তাই আপাততঃ মিলন হইলেও বিরোধের ভাব কমে নাই। 


৯৪৯ 


ত্রণীভডা ওও ক্করজ্জিন স্হোদল ভ্রুম্রিকাম্প 


ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হইবার পরে আমাকে প্রায়ই 
কলিকাতা আসিয়া ছইচারি দ্দিন থাকিয়! যাইতে হইত। একবার 
কলিকাতা আসিয়! দুইটি বালকের ছুরিসহ যুযুৎ্ুর নানারূপ কৌশল- 
পূর্ণ ক্রীড়া দেখিবার স্বযোগ ঘটিল এবং ইহ] দেখিয়! বিশেষভাবেই 
আকুষ্ট হইলাম । অনুসন্ধান করিয়! ঠিকানা বাহির করিলাম এবং 
মেটিয়াবুরুজে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া! জানিতে পারিলাম যে, তথায় 
অন্রশীলন সমিতির একটি শাখা আছে। সেই শাখা-সমিতিতে মহা- 
বীরের পুজার জন্ত কয়েকটি টাকা! দিলাম এবং কিছু অর্থ-সাহায্যও 
করিলাম। ক্রমে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইল। সেখানে ছইদিন 
থাকিয়া! তাহার! যত যুযুৎস্থর কৌশল জানে সমস্তই শিখিয়া লইলাম। 

আমি যেখানে যাহা দেখিতাম তাহ! শিখিয়! আমার ঢাকা 
অনুশীলন সমিতির শিক্ষার্থীদের দিয়! পরীক্ষা! করাইয়া লইতাম। লাঠি 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ড্রিল করাও শিক্ষা দিতাম | শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
সামরিক বাহিনী-ম্থলভ আহ্বগত্য ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
বর্ষার সময় এমন দিনও অনেক গিয়াছে যে, ড্রিল করিবার সময় সহসা 


১০৩৩ 


ক্রীড়া ও কৃত্রিম যুদ্ধের ক্রমবিকাশ 


বৃষ্টি নামিয়া পড়িল, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেই শিক্ষার্থীগণ তাহাদের কর্তব্য 
সম্পন্ন করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিত না। ইহাদের মধ্য হইতে 
কয়েকজন ক্রীড়ানিপুণ উৎসাহী ছাত্রকে বিভিন্ন শাখা-সমিতির পরি- 
দর্শক নিযুক্ত করিলাম । মাঝে মাঝে আমি নিজেও শাখা-সমিতি 
গুলিতে যাইতাম, তাহাদের প্রশ্নার্দির উত্তর দিতাম এবং কোন বিষয়ে 
কোনরূপ সন্দেনের ভাব লক্ষ্য করিলে বিশধভাবে সেই সদ্দেহ নিরসন 
করিতাম। 

কিছুদিন ভালভাবেই কাটিল। কিন্তু তাহার পর লক্ষ্য করিতে 
লাগিলাম যে, ছাত্রগণের উৎসাহে যেন ভাট। পড়িতেছে। হয়ত 
একঘেয়ে ক্রীড়াতে তাহাদের বিরক্তরবোধ হইতেছে । তাহারা 
ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। 
সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত ফুটবল ও ক্রিকেট 
খেলোয়াড় আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আমি তাহাদের 
সহায়তায় প্রচার করিতে লাগিলাম যে, বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দো- 
লনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ক্রীড়াসমুহও বর্জন করিতে হইবে, নতুবা 
কল্যাণ নাই। 

একদিকে এইরূপ প্রচারের ফলে এবং অপরদিকে ঢাকার নবাবের 
প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত মুসলমানদের নানারূপ ভীতি প্রদর্শনে ঢাকার হিন্দু 
অভিভাবকগণ বিচলিত হইয়া আমার লাঠি ও ছুরি খেলার সমর্থন 
করিতে লাগিলেন। তাই ক্রমে পুনরায় আমার ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। 

মুলমানগণ যদি হিন্দ্ুগণের গৃহার্দি আক্রমণ করে, তবে কি ভাবে 
আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য কৃত্রিম 
যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলাম। একদিন পুর্ব প্রিকল্পন! - অন্থসারে উয়ারী 


১০১ 
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সমিতি রাজার-দেউড়ী সমিতিকে আক্রমণ করিল। ক্রীড়া আরম 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বরিশাল হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, বরিশালে 
ডিশ্রিক্ট কংগ্রেস কন্ফারেন্স পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়! ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দিয়াছে। স্ুুরেন্্রনাথ ব্যানাজি, বিপিন পাল, কষ্চ কুমার মিত্র, 
অশ্বিনী দত্ত, সি, আর, দাস, সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রঙ্গবান্ধব 
উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গহঠাকুরতা প্রমুখ বাংলার প্রথম শ্রেণীর নেতাগণ 
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কয়েকজন যুবক গুরুতর ভাবে 
আহত হইয়াছে এবং পুলিশ স্বরেন ব্যানাজিসহ কয়েকজন নেতাকে 
গ্রেপ্তার করিয়াছে । 

এই সংবাদ শুনিয়া কৃত্রিমযুদ্ধে 'অংশগ্রহণকারী যুবকগণ নিরুৎসাহ- 
বোধ করিতে লাগিল এবং সেইদ্িনের মত সেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার 
অহুরোধ জানাইল। আমি প্রবল প্রতিবাদের সহিত বলিলাম যে, 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ার ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রেরণা, তোমরা! যুদ্ধ 
চালাইতে থাক । 

আমার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাহার] পূর্ণ উদ্যমে কৃত্রিমযুদ্ধে মনো- 
নিবেশ করিল। এই কৃত্রিমযুদ্ধে জয়ের নিদর্শন ছিল,_-নিজের দলের 
পতাকা নিরাপদ রাখিয়] প্রতিপক্ষের পতাক। কাড়িয়া! লইয়া আসা । 
শেষ পর্যস্ত উয়ারী সমিতি জয়লাভ করিল। কত্রিমযুদ্ধের রীতি 
ছিল এইরূপ : 

এক পক্ষের উষ্জীষ লালবর্ণের, অপর পক্ষের সবুজ অথবা নীলবর্ণের 
থাকিত। তাহাদের ব্যবহার্য লাঠিগুলিও যথাক্রমে তরল লাল এবং 
নীল বর্ণে সিক্ত থাকিত। বিভিন্ন উপাদানসমূহ তৈলে গুলিয়া! লাঠিতে 
রং লাগান হইত এবং অতিরিক্তভাবে বড় লাঠির মাথায় নেকড়ার 
পুঁটুলি বীধিয়। উহ! রং-এর মধ্যে ডুবান হইত। বড় লাঠি ত্বার! 


১৩২, 


ক্রীড়। ও কৃত্রিম যুদ্ধের ক্রমবিকাশ 


সড়কির যত বিপক্ষ দলকে খোচা মারা হইত | শরীরের বিভিন্ন স্থানে 
বিপক্ষ দলের রং লাগিলেই সেই ব্যক্তি মৃত অথবা! আহত বলিয়! গণ্য 
হইত। একদল বিচারক থাকিত, তাহারাই কে মৃত বা কে আহত 
তাহ নির্দেশ করিত। 

ক্রমে কৃত্রিম যুদ্ধ খুবই জনপ্রিয় ক্রীড়ারূপে পরিগণিত হইল। 
শিক্ষার্থীগণ প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে ইহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল 
এবং স্থানীয় জনসাধারণও উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত এইসব 
দর্শন করিত। এই কৃত্রিম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ 
সময় সময় গুরুতররূপে আহত হইত, কিন্ত ঢাক! মেডিকেল স্কুলের 
বহু ছাত্র সমিতির সভ্য থাকায় তাহাদের মধ্য হইতেই অনেকে ওষধ- 
পত্র লইয়। শুশ্রার জন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিত। 


ভাগভভীম্ম ভ্িচ্যান্লস্ম 


বরিশাল কন্ফারেন্স ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর আনন্দ চক্রবর্তী বরিশাল 
হইতে স্থবোধ মল্লিক, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষকে ঢাকা লহয়! 
আদিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে তাহাদের বাসস্থান করিয়া দেওয়া 
হইল। চার পাঁচদিন নানারূপ আলোচন1 ও বক্তৃতা্দি হইল এবং 
এই আলোচন! ও বক্তৃতার ফলে যুবকগণের মধ্যে নৃতন প্রেরণার 
সঞ্চার হইল । | 

ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়! স্ববোধ মল্লিক ঢাকায়ই জাতীয় 
বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র স্বাপন করিবেন স্থির করিলেন। এদিকে 
রংপুরের কয়েকজন প্রভাবশালী উকীল ও জমিদার রংপুরে জাতীয় 
বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপনের জন্ত বিশেষভাবে গীড়াপীড়ি আরম্ত 
করিলে অবশেষে উহ! কলিকাতাতেই স্থাপিত হুইল এবং অরবিন্দ 
ঘোষ উহার প্রধান অধ্যক্ষ হইলেন। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় 
সরকার প্রমুখ বাংলার কৃতী সন্তানগণ জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ যস্্রপাতি সহযোগে কাঠের কাজ ও লোহার 
কাজ শিক্ষা দেওয়া হুইতে লাগিল। জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থবোধ 


99৪ 


জাতীয় বিদ্ভালয় 

মল্লিক মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিলেন * দেশের লোক তাহাকে 
স্বতংশ্ফুর্তভাবে “রাজা? উপাধি দ্বার] সম্মানিত করিল | ময়মনসিংহের 
ব্রজেন্্রকিশোর আচার্য এবং অন্তান্ত ধনীগণ অনেক টাক! জাতীয় 
বিদ্ভালয়ে দান করিয়াছেন | টি, পালিত মহাশয় দশ লক্ষ টাকা দিতে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্ত নীলরতন সরকার প্রমুখ ব্রাঙ্ম নেতাগণের 
আপত্তির ফলে তিনি তাহার প্রতিশ্রত অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। 
নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন, “আট বৎসর বয়সে আমার মন 
ব্রাক্মভাবে পুর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে গীতা! প্রভৃতি পড়ান 
হইলে, বালকগণ আর ব্রাহ্ম হইতে চাহিবে না ।? 

পি, মিত্র ও অপর কয়েকজন জাতীয় নেতার মতে আট বৎসর 
বয়সে যদি কেহ ব্রা্গপর্ম শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহা হইলে অপরিণত বয়সের 
ধারণ! যে সঠিক হইবে তাহ! বলা যায় না । আর গীতা পড়িলেই যদি 
কেহ ব্রাঙ্ম হইতে না চায়, তাহ! হইলেও বুঝিতে হুইবে যে, গীতার 
ধর্মের তুলনায় ব্রাঙ্গধর্ম নিতান্তই তুচ্ছ। 

এই বিষয় লইয়! সেই সময়ে বহু বাগ.বিতণ্ড] চলিয়াছিল। 
ব্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায়-_-যিনি প্রথমে খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
পরে গৈরিক বেশধারী সন্ন্যাসী হইয়! স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তিনি “সন্ধ্য।” পত্রিকায় এই সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছিলেন | 

অবশেষে অবশ্য টি, পালিতের অর্থের সাহায্যে জাতীয় শিল্প- 
বিদ্যালয় স্কাপিত হইল এবং উহ্ারই ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক 
অংশ বর্তমান সায়েন্স কলেজে পরিণত হইল ও অপর অংশ পূর্বোক্ত 
জাতীয় বিদ্ালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া! বিভিন্ন স্থান পরিবর্তনের 
পরে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে র্ূপাত্তরিত হইল। ঢাকার জাতীয় 
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বিদ্ভালয় কলিকাতার স্তাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের অস্তভূক্তি 
হইয়া মাসিক অর্থ সাহায্য পাইতে লাগিল। ক্রমে তথায় ভাতের 
কাজের বিভাগও খোলা হইয়াছিল। তাহা বেশী দিন চলে নাই। 
কাঠের কাজ ও লোহার কাজের বিভাগ দুইটি চলিতে লাগিল এবং 
এই ছুই বিভাগের ভার ছিল আমার উপর । আমি প্রধানতঃ গণিত, 
অঙ্কন ও বাংল এই তিনটি বিষয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ 
করিতাম। কিন্ত সমিতির কার্যোপলক্ষে আমাকে প্রায়ই বিভিন্ন স্বানে 
যাইতে হইত বলিয়! শিক্ষকতা! পরিত্যাগ করিতে হইল | পরে স্বনাম- 
খ্যাত কুগ্জলাল নাগ মহাশয় অবৈতনিকভাবে ঢাক! জাতীয় বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 


১৪৬ 


চল্সসপ্পন্ছী বনাম নল্পামপন্ছ্ী 


ঢাকার অশ্থশীলন সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্প 
কিছুদিন পরে ঢাকা সহরের নবীন উকীলগণ শ্যামাকাস্তের ভ্রাতা 
উকীল কূর্ধ্যকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখপাত্র করিয়া ১৫নং পাটুয়াটুলীতে 
দরিদ্র সমিতি” নাম দিয়া একটি সমিতি স্কাপন করিলেন। উকীল 
ব্যতীত অপরেও উ সমিতির সভ্য হইতে পারিত। বিদেশী দ্রব্য বর্জন 
ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলনই তীহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহার! 
একটি স্বদেশী বাজারও স্থাপন করিয়াছিলেন, যদিও তাহ! অধিক দিন 
স্বায়ী হয় নাই। পরে দরিদ্র সমিতি সকালে ও বিকালে স্বদেশী বন্্ ও 
স্বদেশী অন্যান্ত দ্রব্যাদি ফেরী করিয়া! বিক্রয় করিবার জন্ট ছাত্র ও যুবক- 
দিগকে আহ্বান জানাইল। আমি উহাতে বাধা দিলাম । কারণ 
সকালে ছাত্রদিগকে লেখাপড়া করিতে হইবে, বিকালে লাঠি প্রভৃতির 
খেলা শিখিতে হইবে এবং সমিতির বিভিন্নন্বপ প্রয়োজনীয় কার্য্যও 
করিতে হইবে । ম্বুতরাং ফেরী করিবার মত সময় ছাত্রদিগের নাই। 
ইহা! ছাড়া এই সময়ে রাজনৈতিক মতবাদ লইয়াও বিরোধের ভাব 
দেখা দিল। স্থরেন্্রনাথ ব্যানাঞ্জির সমর্থকগণ “আবেদন-নিবেদনকারী 
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বিপ্লবী পুলিন দাস 


মডারেট? বা “নরমপন্থী” ও বিপিন পাল, পি, মিত্র প্রমুখ নেতাদের 
সমর্থকগণ “একক্রিমিষ্” বা চরয্পন্থী,নামে অভিহিত হইল । আমরা 
চরমপন্থী দলকেই সমর্থন করিলাম এবং সমস্ত ছাত্র ও যুবকগণ আমারই 
অস্থগত রহিল। ইহাতেও “দরিদ্র সমিতি” ও আনন্দ রায় প্রমুখ 
নেতাগণ বিচলিত হইলেন। প্রথমতঃ তাহার! আমাকে বশীভূত করিতে 
চেষ্ট! করিলেন এবং পরে আমার বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক যুবক ও 
ছাত্রকে সমবেত করিতে চেষ্ট1] করিতে লাগিলেন । এই কার্ষেও ব্যর্থ 
হইয়! তাহার! কলিকাতায় সুরেন্ত্রনাথ ব্যানার্জির নিকট ইহার উপায় 
নির্ধারণের জন্ত আবেদন জানাইলেন। স্ুুরেন্দ্রনাথ “ছাত্রদিগকে বশীভূত 
করিবার বন্গান্ত্ স্বরূপ” শচীন বসকে ঢাকায় পাঠাইলেন। শচীন 
বন্ধ স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারিতেন। 
তাই জ্ুবেন্ত্রনাথ একদিন শচীনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 
আমি মরিলে শচীন বন্থুই বাংলা দেশের প্রধান নেতা হইবে। 

শচীন বন্গুর গরম বক্তৃতার ফলে কলিকাতার গোলদীঘির পারে 
অনেক লোক শরীর হইতে বিলাতী বস্ত্র খুলিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিত। যাহা হউক, শচীন বস্তু ঢাকায় যুবক ও ছাত্রদিগকে 
নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, একমাত্র স্বদেশী দ্রব্য প্রচার ও 
বিদেশী বর্জন দ্বারাই ইংরাজ তাড়ান সম্ভব হইবে । কারণ বিদেশী দ্রব্য 
বর্জনের ফলে বিলাতের ব্যবসাস্িগণ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বিলাতে 
বিদ্রোহ আরস্ভ করিবে, তাহার ফলে বুটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া 
ভারতীয় নেতাগণের সহিত আপোব মীমাংসার পথে আসিবে এবং 
ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং জ্রেন্্রনীথ 
ব্যানার্জিকে নেতৃপদে বরণ করিয়] স্বদেশী প্রচার করাই ছাত্র ও 
যুবকগণের প্রধান কর্তব্য । 


১৩৮ 


আমিও প্রচার করিতে লাগিলাম যে, প্রথমে বিদেশী রাজাকে 
এই দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বিদেশী ভ্ত্রব্য বর্জন অসম্ভব 
হইবে। 

ক্রমে দেখা গেল যে, মাত্র অল্প সংখ্যক ছাত্র ব্যতীত অধিকাংশই 
আমার অন্থগত রহিল। শচীন বন্্ ব্যর্থ হইয়া ঢাক! পরিত্যাগ 
করিলেন। আনন্দ রায় প্রমুখ উকীল নেতাগণ তখন ছাত্র ও 
যুবকগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্টে এইবার স্ুরেন্্রনাথ ব্যানার্জি; 
অস্বিক! মজুমদার, মতিলাল ঘোষ, অশ্বিনী দত্ব প্রমুখ বড় বড় 
নেতাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া ঢাকায় আনাইলেন। তাহার। ঢাকার 
বিভিন্ন স্থানে বক্ততা করিলেন এবং বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থী 
নেতাদের যুক্তি খণ্ডন করিতেও নানাভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
ছাত্র ও যুবকগণ কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইল না । তখন অনন্ঠোপায় 
হইয়া এ সকল নেতৃবৃন্দ এক আলোচনা সভার আয়োজন করিলেন 
এবং মতিলাল ঘোষের অনুরোধে চরমপন্থী দলের নেতা উকীল আনন্দ 
চক্রবর্তীকেও এ সভায় আমন্ত্রণ জানাইলেন | তথায় মডারেট দলের 
মনোমত কোনও এক প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট নেওয়া হইল । দেখা গেল 
যুবক ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই প্রস্তাবটির বিক্নদ্ধে ভোট 
দিয়াছে। ইহাতে আনন্দ রায় ও অগ্ভান্ত মডারেটপন্থী নেতাগণ নিয়ম 
করিলেন যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ ভোট দিতে পারিবে না| পুনরায় ভোট 
নেওয়! হইল এবং তাহাতে একমাত্র আনন্দ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে ভোট 
দেওয়াতে অধিক সংখ্যক ভোটে মডারেটদের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 
কিস্ত আনন্দ চক্রবর্তী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে; রুদ্ধদ্বার 
কক্ষে ভোট না লইয়া ময়দানে ভোট লইয়! দেখ, কাহাদের প্রস্তাব 
সর্ববাদীসম্মতর্ধপে গৃহীত হয়। 


9৩৯ 


বিশ্লর্বা পুলিন দাস 


মতিলাল ঘোষ আনন্দ চক্রবর্তার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি 
মডারেটপন্থী হইলেও, একক্রিমিষ্টদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। 
পৃর্বোক্ত কন্ফারেলের পরে একদিন মতিলাল ঘোষ আনন্দ চক্রবর্তীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় কিভাবে কার্য পরিচালনা 
করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে । আনন্দ চক্রবর্তী ইহার 
উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার মতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের প্রথম 
ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইতেছে প্রচলিত কাগজগুলিতে সর্বপ্রকার মন্তব্য 
ও দলগত সমালোচন। একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া। 

ইহা শুনিয়া মতিলাল ঘোষ কিছুক্ষণ টুপ করিয়া থাকিলেন এবং 
পরে বলিলেন, '্থ্যা, আমরাই দেশের হীনতম বিশ্বাসঘাতক ।, 

মডারেট নেতাগণ শেষ পর্যস্ত ঢাকা হুইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া 
চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনায় ঢাকার অস্থশীলন সমিতির 
কার্ধক্রম ও প্রভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। নবীন উকীলগণ ও 
“দরিদ্র সমিতি” এই সমিতির প্রতি সহাম্তভৃতিসম্পন্ন হুইয়৷ উঠিলেন। 
তাহার! প্রস্তাব করিলেন যে, তাহারাও আমার নিকট হইতে 
লাঠিখেল। শিখিবেন, কিন্ত সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারিবেন 
না। তবে তৎপরিবর্তে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন । কিন্তু 
তাহাদ্দের বেতনভোগী লাঠিখেলার শিক্ষক হইয়া! সমিতির আদর্শ 
স্ষু্ করিতে আমি রাজী হইলাম না। ইহাতে উকীলগণ আমার 
উপর অসন্তষ্ট হইয়া জমিদার মহেন্দ্র রায়ের অনুগত এক লাঠিয়াল 
প্রজাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সেই লাঠিয়াল খুব ওস্তাদ 
বলিয়া তাহারা গর্ব করিতেন ও সকলের নিকট প্রচার করিতেন । 
একদিন আমার ছাত্র ১৫১৬ বৎসর বয়স্ক খুরেন্্র মজুমদার “দরিদ্র 
সমিতি*র পার্শ্ববর্তী রাস্ত। দিয়] যাইবার সময় নবীন উক্বীলগণ তাহাকে 
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চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী 


এ সর্দারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান জানাইলেন। আমার 
ছাত্রটি মোটেই খেলার জন্ত প্রস্তত ছিল না, তথাপি তী আব্বান 
সে গ্রহণ করিল এবং সর্দারকে পরাস্ত করিল। নবীন উকীলগণ অবশ্য 
পরের দিনই সদর্ণারকে তাড়াইয়। দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ- 
যোগ্য, আমার লাঠিখেলার ছাত্রগণ যাহার] খুব সামান্ত দিনও আমার 
নিকট অভ্যাস করিয়াছে, কোথাও পরাজিত হয় নাই। এই কারণেই 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে, শ্রীহট্টে এবং 
পশ্চিমবঙ্গেরও বীকুড়া, মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে লাঠিখেলার প্রভাবে 
ঢাক! অন্থশীলন সমিতির অসংখ্য শাখ। স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। 
কলিকাতার অন্তরশীলন সমিতি মূলতঃ কলিকাতা সহরের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। 

ঢাকার প্রত্যেক পাড়ায় ও প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-নিবাসে সমিতির 
শাখা স্বাপিত হইয়াছিল। রোগী শুশ্রাধার কাজের ফলে অভিভাবক- 
বৃন্দও ক্রমশঃ সমিতির প্রতি সহাম্ৃভৃতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র লাঠিখেলা! প্রস্তিতে খুবই দক্ষতা 
দেখাইতে লাগিল কিন্ত লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী নহে । তাই এ 
সমস্ত ছাত্রগণের জন্য একটি শিক্ষামন্দির ( 9০807010% 91883 ) স্থাপন 
করিলাম । আমার সহকারী ভূপেশ নাগ ইংরাজী পড়াইত, জাতীয় 
বিদ্যালয়ের পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা! দিতেন এবং আমি গণিত, বিজ্ঞান ও 
রসায়ন শিক্ষা দ্দিতাম। কলেজের কয়েকজন ছাতরও এই শিক্ষামন্দিরে 
পাঠগ্রহণ করিতে আসিত। এই প্রচেষ্টার ফলে দেখিতে পাইলাম যে, 
মাত্র একটি ছাত্র ব্যতীত ক্কুল-কলেজের আর সকল ছাত্রই পরীক্ষায় 
আশাতীত ফল লাত করিয়াছে। এই কারণেও আমাদের সমিতির 
প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বুদ্ধি পাইল। 


১১২ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


এই সময়, বিশেষতঃ ঢাকা সহরে, গভর্ণমেন্ট ও নবাবের 
প্ররোচনায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের পক্ষ হইতে নানার্নপ উপদ্রব 
দেখ! দিল। মুসলমান গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী ব অন্তান্ত মুসলমানগণও 
পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে হিন্ছুগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল, 
যাহা খুশী তাহাই বলিতে লাগিল। একদিন ঢাকার নবাৰ কয়েকজন 
বিশিষ্ট সম্মানিত হিন্দুকে বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়! অপমান করিল। 
হিন্দুগণ এই কারণে কিছু বিচলিত হুইয়! পড়িল। তাই নিয়ম করিলাম, 
সমিতিতে কোন মুসলমান ছাত্র নেওয়া হইবে না। কেহ কেহ অবশ্য 
ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্টই মুসলমানগণকে 
উত্তেজিত করিতেছে, আমর! সন্ভাব রাখিলে মুসলমানগণও সত্ভাব 
রাখিবে। কিন্ত অধিকাংশ লোকেই এই যুক্তি মানিয়! লইতে পারিল 
না। কারণ হেদায়েৎ মাষ্টার প্রমুখ সদাশয় মুসলমানগণও বহু চেষ্টা 
করিয়া সাধারণ মুসলমানদের স্থমতি আনিতে পারেন নাই। একদিন 
হেদায়েৎ মাষ্টার নিজেই আনন্দ রায়ের বাড়ীতে বসিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, গভর্ণমেণ্ট যুসলমানগণকে যে সমস্ত প্রলোভন দেখাইতেছে তাহা 
সম্বরণ কর] মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব । 

নারায়ণগঞ্জের অভিভাবকগণ প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিলেন 
যে, সম্মতিতে মুসলমান নেওয়া! না হইলে তাহার! তথায় কোন সমিতি 
করিতে দিবেন না। কিন্ত পি, মিত্র ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা! 
যাইবার পথে নারায়ণগঞ্জের অভিভাবকগণকে বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়। 
তাহাদের অভিমত ত্যাগে সম্মত করাইয়াছিলেন। ক্রমে নারায়ণগঞ্জে 
একটি শক্তিশালী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং আমার ছোট 
ভাই প্রমোদ বিহারী প্রত্যহ ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইয়। লাঠি 
প্রভৃতি খেল! শিখাইত। 


৯৯২ 


ব্বিভভান্মাঙার্খ্ তার জঙ্গন্টীম্পচত্ক্র হল 


একমাত্র কলিকাতা সহর ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে ঢাক! অনুশীলন 
সমিতির প্রসার ও প্রভাব স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সময়ে 
মামি একবার কলিকাত! আসিলে আমার বন্ধু বারুদীর স্থুরেশ নাগ 
একদিন আমাকে ন্তার জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের বাড়ীতে লহয়! 
গলেন। স্থুরেশ নাগ তখন জগদীশ বন্ুর লেবরেটরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। 
হুরেশ নাগের নিকট শুনিলাম যে, ঢাকার অহ্বণীলন সমিতির 
শাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রচার পদ্ধতি এবং কৃত্রিম যুদ্ধা্দির বিবরণ 
শুনিয়া স্তার জগদীশ নাকি মুগ্ধ হইয়া আমাকে দেখিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরও শুনিয়াছি যে, স্যার জগদীশ 
একবার তাহার নিজ গ্রাম বিক্রমপুরের রাড়ীখাল গেলে তথায় গ্রামের 
তুবকগণ ষ্টেশন হইতে তাহাকে পান্ধীতে চড়াইয়া| কাধে বহুন করিয়! 
লইয়! গিয়াছিলেন। সেই যুবকর্দিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে; 
তোমরা, সমস্ত বিক্রমপুরের যুবকগণ, যদ্দি ঢাকার পুলিন দাসের 
নেতৃত্বে মিলিত হইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পার, 
তবে আমি সর্বদাই তোমাদের প্রতি সহাহ্ভৃতি দেখাইব। 


১১৩ 


বিশ্লবী পুলিন দাস 


যাহা! হউক, স্যার জগদীশের সহিত তাহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ 
হইলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট 
হইতে সমস্ত বিষয় জানিয়! লইলেন। এমন কি ডাকাতির প্রসঙ্গও 
বাদ পড়িল না। কথা-বার্তা শেষ হইলে তিনি আমাকে প্রেসিডেন্দী 
কলেজে অবস্থিত তাহার লেবরেটরীটি বিশদভাবে দেখাইয়া ও 
বুধাইয়া দিলেন, কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন এবং বিভিন্ন উপদেশ 
দিলেন। 

তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, ইউরোপ, আমেরিকার 
লোকেরা যখন আমার দিকে ও রবি ঠাকুরের দিকে তাকায় তখন 
ভারতবর্ধকে শ্রদ্ধা না করিয়াই পারে না| তাই সর্ববিষয়ে জ্ঞানে, 
গুণে, যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হইতে থাক, তবেই সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা! পাইবে 
এবং স্বাধীনতা! লাভও সহজসাধ্য হইবে ।” 

স্তার জগদীশ গুণীলোকের যথাযোগ্য সমাদরে কার্পণ্য করিতেন 
না। আমারই অন্থমোদ্নে আমার পুরোহিতবংশীয় শ্রীমান গোপাল 
ভ্টাচার্যকে স্তার জগদীশ বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরে কর্মী হিসাবে নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন। পরিশেষে গোপাল স্তার জগদীশের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
হইয়াছিলেন। বর্তমানে গোপাল বনু-বিজ্ঞান মন্দিরে একজন বিশি 
প্রতিভাশালী, কৃতী কর্মী হিসাবে পরিচিত | 

আমার লাঠিখেলার প্রতি স্তার জগদীশ সহাহ্ুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন। 
ক্রমে বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাকারী ছাত্র ও কম্সিগণকে লাঠি, 
ছোরা, যুধুৎস্থ প্রভৃতি শিক্ষা দানের জন্য আমাকে নিষুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। .তিনি ও তাহার পতী শ্রদ্ধেয় অবল! বস্থু তাহাদের 
বাড়ীর ছাদে কিছুদিন আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা স্যার জগদীশ অসুস্থ হুইয়! পড়ায় এবং 


১১৪ 


বিজ্ঞানাচার্য শ্তার জগদীশচন্দ্র রহ্ু 


কিছুদিনের 'জন্ত দাঞজিলিং চলিয়া যাওয়ায় লাঠিখেল শিক্ষায় বিরতি 
ঘটে। আমি প্রায় ছুই বৎসর কাল বন্থবিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্র ও 
কমিগণের লাঠি-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলাম। 

অদ্ধেয়া অবল! বনু ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্ভালয়ে, বিদ্ভাসাগর বাণীভবনে 
এবং মহিলাগণের পদীপালী সমিতিতে আমাকে লাঠিখেলার শিক্ষক- 
রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

তৎকালে সম্ভার জগদ্দীশ প্রেসিডেন্পী কলেজে ও অন্তান্ত স্কানে 
যখনই বক্তৃতা করিতেন, শুনিয়াছি তখন প্রায় সর্বত্রই বক্তৃতার 
শেষভাগে লাঠিখেলার প্রশংসা ও উহার প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ 
করিতেন এবং ছাত্র ও যুবকগণকে আমার নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা 
করিতে উপদেশ দিতেন । 

আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্টের কন্া ও জামাতা 
ব্রাঙ্মগ বালিক! বিদ্যালয়ে আমার ছাত্রিগণের লাঠিখেল! ইত্যাদি 
দেখিয়া! খুবই শ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রুজভেপ্টের জামাতা 
আমাকে ডাকাইয়! তাহার পত্বীর সম্মুখই রসিকতা করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি যে এইভাবে মেয়েদের সাংঘাতিক বিদ্া 
শিখাইতেছ, দেখিও শেষে যেন তাহার! তাহাদের নিজ নিজ স্বামীর 
উপরই এই বিদ্যার প্রয়োগ না করে। 

ভাইসরয় পত্বী লেড়ী লিন্লিথগোও ব্রাঙ্ম বালিকা! বিদ্যালয়ে 
আমার ছাত্রীদের লাঠিখেলা দেখিয়া উচ্ছ, সিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

স্তার জগদীশচন্দ্র তাহার বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অবকাশ 
পাইলে আমাকে ডাকিয়া! রাজনৈতিক ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচন! 
করিতেন। তিনি গান্ধীর সত্যাগ্রহ, হরতাল, ত্রয়ী বর্জন, অহিংস, 
অসহযোগ আন্দোলন প্ররস্তি কিছুই সমর্থন করিতেন না। গান্ধীর 


9১৫ 


বিপ্রবী পুলিন দাস 


সত্যাগ্রহঃ বাধাপ্রদান (0107:86108) এবং বর্জন তিনি কপট অহিংসার 
আবরণে হিংসার লীলাখেল] বলিয়া মনে করিতেন। 

তিনি আরও বলিতেন যে, হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
সুসংগঠিত না হইলে ভারতের কোনই কল্যাণ নাই। 

প্রসঙক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্তার জগদীশের সৃত্যুর পর তদীয় 
পত্রী শ্রদ্ধেয়! লেডী বস্থ স্যার জগদ্ীশের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হিন্দু ছাত্রগণের জন্য একটি বাৎসরিক বিশেষ বৃত্তিদান ব্যবস্থার 
ংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু ছাত্রগণের 
জন্যই এ বৃত্তিটি নির্ধারিত হওয়াতে তৎকালীন মুসলমান মন্ত্রিগণ 
বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 
যাহা হউক; অদ্ধেয়! লেডী বস্ত্র ভিন্নভাবে হিন্দু ছাত্রগণের জন্তই 
সেই বৃক্তিটি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


১৯৩৬ 


ন্িভ্রনসপুল্লেল সহগলন্ম 


স্যার জগন্দীশের সহিত সাক্ষাতের পর ঢাকা ফিরিয়া আসিয়! 
জানিতে পারিলাম যে, বিক্রমপুরের অবস্থা নিতান্তই সম্কটজনক ও 
ভীতিপূর্ণ। তথায় “বন্দেমাতরম? ধ্বনি উচ্চারণ করিলেই মুসলমানগণ 
তাড়িয়া মারিতে আসে এবং স্বদেশী প্রচারেও নানাবিধ বিদ্ব স্থষ্টি 
করিতেছে । তাহা ছাড়া হাটে-বাজারে সময়ে সময়ে হিন্দু জনতার 
উপরে লাঠিচালন! করিবার সংবাদও পাওয়! যাইতে লাগিল। ছুই 
এক স্থানে হিন্দুগণ মুসলমানদের অত্যাচারে বাধ! দেয় বটে, কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণ লইয়! পলায়ন করে। বিদ্‌গা-বানরী স্কুলের 
টুল-টেবিল জোর করিয়! লইয়া নিকটবন্তী স্থানীয় ক্ষুদ্র মুসলমান 
জমিদার নিজ বাচ়ীতে স্কুল স্থাপন করে। ঢাকা হইতে একজন 
বিশ্বপ্রেষিক গ্র্যাজুয়েট হিন্দু যুবক শিক্ষক আসিয়া “হিন্দু-মুসলমান 
মিলন? বাণী প্রচার করিয়! হিন্দুর বিরুদ্ধে এ মুসলমান জমিদারকেই 
সমর্থন করে । ইহাতে মুসলমানগণ আরও প্রশ্রয় পাইয়৷ হিন্দুর বাড়ী 
লুঠ ও হিন্দুদের ইজ্জৎ নষ্টেরও ভয় দেখায়। এই কারণে বিক্রমপুরের 
বিভিন্ন গ্রাম হইতে আতঙ্কিত হিন্দুগণ সমিতির নিকট লাঠিশিক্ষক 


১১৭ 


বিপ্লবী পুলিন দাস. 


প্রেরণ করিবার আবেদন জানাইতে থাকে । তাই আমি আমার 
ছাত্র আশুতোষ দাসকে সঙ্গে লইয়া! বিক্রুমপুরে গেলাম। মুন্সীগঞ্জ 
হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপন করিতে 
লাগিলাম। বহু স্থানেই স্থানীয় লোকগণ 'মামাদের শক্তি পরীক্ষা 
করিতে চাহিত এবং আমি আতগুতোষকে তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করিতে নিয়োগ করিতাম। সকল ক্ষেত্রেই আশুতোষ জয়ী হইত-_ 
এক সঙ্গে পচিশ-ত্রিশজন লোক আক্রমণ করিয়াও আশুতোবকে কাবু 
করিতে পারিত না । 

অনেক স্থলেই আমরা এক গ্রামে গেলে পার্খবস্তী গ্রামের অধিবাসী- 
গণ আসিয়া আগ্রহ সহকারে আমাদের নিকট লাঠিখেলা, যুযুত্স 
ইত্যার্দি শিক্ষা করিত এবং এক গ্রামের কাজ শেষ হইলে অন্ত গ্রামের 
লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের গ্রামে লইয়! যাইত। ক্রমে 
বজ্জরযোগিনী, কলম, ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, কামারখাড়। প্রভৃতি স্থানের 
জমিদারগণের বাটিতেই শক্তিশালী শীখা-সমিতি স্থাপিত হুইল। 
সমগ্র বিক্রমপুর বিপুল উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। এমনকি কোথাও 
কোথাও বিগ্যালয় প্রাঙ্গণেই সমিতির কার্যকলাপ চলিতে লাগিল । 
বাহেরেক নামে একটি গ্রামে প্রবেশ করিতেই সেই গ্রামের রমণীগণ 
মাজলিক হুলুধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে সন্বর্ধণা জানাইলেন। আমাদের 
সমিতির জনপ্রিয়তা ও কার্যক্রমের ক্রমপ্রসার হইতে থাকিল সত্য, 
কিন্ত ময়মনসিংহের “সুহৃদ সমিতির প্রচারক কালীমোহন ঘোষ মাঝে 
মাঝে প্রতিবন্ধকতা স্থপ্টি করিতে লাগিলেন। অবশ্ঠট ইহাতে শেষ 
পর্যস্ত তাহাদের কোনই লাভ হয় নাই। 

বিক্রমপুর পরিক্রমাকালে একদিন মধ্যপাড়া গ্রামে লাঠিখেল। 
শিখাইতেছি, হঠাৎ ঢাক! হইতে সমিতির একজন সভ্য আসিয়! 


১১৮ 


বিক্রমপুরের সংগঠম 


জানাইল যে, আনন্দ চক্রবর্তী ও অন্ঠান্ত উকীলগণ আমাকে অবিলম্বে 
চাক] চলিয়! যাইতে বলিয়! পাঠাইয়াছেন। কারণ ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট 
নাকি আমাদের কার্ধকলাপে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হইয়াছেন । আনন্দ 
চক্রবর্তীকে তিনি ধম্কাইয়া জিজ্ঞানা করিয়াছেন, “তোমাদের 
জেনারেল কমাগ্ডার কোথায় 1” 

আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দিয়াছিলেন, “কে সে?” ম্যাজিষ্রেট জবাবে 
বলিয়াছেন, “কেন? পুলিন দাস, কোথায় সে?” 

ম্যাজিষ্ট্রেট সকৌতুকে জবাব দিলেন, “আমি জানি কোথায় সে। 
সে এখন লৌহজঙ্গ আছে এবং বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য বিক্রমপুরে 
স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও সংগঠন করিতেছে । শীঘ্র তাহাকে আমার 
নিকট আনিয়! উপস্থিত কর | 

যাহা হউক, এই সংবাদ পাইয়া আমি ঢাকা চলিয়া আসিলাম। 
কিন্ত ম্যাজিষ্টরেটের নিকট না যাইয়া অনুশীলন সমিতির কার্যোপলক্ষে 
সোজা ঢাকা হইতে কলিকাতা চলিয়! গেলাম। 

বিক্রমপুরে সংগঠন পরিচালনার সময় সমিতির নুতন সদন্তগণ 
বিভিন্ন বিষয়ে জানিবার জন্ত আমাকে প্রায়ই নানাক্প প্রশ্ন করিত। 
আমি সেই সকল প্রশ্নের জবাব যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষেপে দিতাম 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল প্রশ্থের জবাব লিখিয়াও রাখিতাম। 
পরবর্ীকালে এ সমস্ত প্রশ্নোত্বরগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া 
পুস্তিকা! প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১ম ভাগের নাম “উপক্রমনিকা” দ্বিতীয় 
ভাগের নাম “পরিদর্শক” এবং তৃতীয় ভাগের নাম “সম্পাদকগণের 
কর্তব্য ।? উপক্রমনিকা; লাঠিখেলা সম্পর্কিত; পপরিদর্শক” বিভিন্ন 
সমিতি পরিদর্শন সম্পর্কিত এবং “সম্পাদ্কগণের কর্তব্য, বিভিন্ন শাখা 
সমিতির পরিচালনা সম্পফ্ষিত। 


১১৯. 


ন্সম্মনিহহ ৪ হাল্লাক্কা। সুর্খকাভ্ঞ শসঙ্ছ 


একবার পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া আমি কলিকাতা গেলে তিনি 
আমাকে বলেন যে, ময়মনসিংহের জামালপুরে মুসলমানগণ হিন্দুনারী 
হরণ, হিন্দরনারী ধর্ষণ, দুর্গা প্রতিম! ভঙ্গ ও অন্টান্ত নানা প্রকারে 
হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। জামালপুরের শোচনীয় ঘটনায় 
মুক্তাগাছার মহারাজ! হুর্যকান্ত প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছেন এবং 
হিন্দুদের অবমানন৷ স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী একটি 
শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাসেবকগণের সংগঠন, রক্ষাবিধান ও সর্বরূপ 
আপদ-বিপদ, মামলা-মোকদ্বম! হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবেন। এবং এই কাজের জন্ত তিনি অন্তান্ক জমিদার 
ও বাজা-মহারাজাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি স্থায়ী 
অর্থভাগার স্থাপিত করিবেন । 

মহারাজ! হূর্যকাস্তের সহিত পি, মিত্রের এই সকল ব্যাপারে 
আলোচন! হইয়াছে এবং এই বিরাট সংগঠনের দাসত্ব কাহার উপর 
অপিত হুইবে তিনি তাহার পরামর্শ চাহেন। পি, মিত্র এই কাজের 


১২০ 


ময়মনসিংহ ই মহারাজা! তর্ষকাস্ত প্রসঙ্গ 


জঙ্তা আমার নাম প্রস্তাব করেন এবং মহারাজ! নিজেও ময়মনসিংহ 
সুহ্ধদ সমিতির পরিচালক কেদার চক্রবর্তীকে মনোনীত করেন । 

পি, মিত্র আমাকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের 
মধ্যে প্রকৃত নেতা হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র হুর্যকান্তেরই আছে। 
তাহার প্রভাব আছে, অর্থ এবং বুদ্ধিলও আছে, জিদ ও সংকল্পের 
দৃঢ়তা আছে, কাহাকেও ভয় করেন না এবং কোনও কর্ষে একবার 
আত্মনিয়োগ করিলে, কদাচ পশ্চাদপসরণ করেন না। 

যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দি্ই সময়ে মহারাজা! কৃর্যকাস্ত 
পি; মিত্রের বাড়ী আসিলে তিনি আমাকে তাহার সহিত পরিচিত 
করিয়া দিলেন। স্থির হইল প্রথমে আমি ও কেদার চক্রবর্তী 
মাদারীপুরের অস্তর্গত বাজিৎপুর গ্রামের জমিদার মণীন্দ্র মজুমদারের 
নিকট হইতে ছ্ুইশতেরও অধিক নমঃশৃদ্র লাঠিয়াল সংগ্রহ করিব। 
মণীন্দ্রবাবু মহারাজ! সুর্যকাস্তের খুল্পতাত ভ্রাতা । আমি ও কেদার 
চক্রবর্তী মহারাজার চিঠি লইয়া বাজিৎপুর যাইয়! মণীন্্রবাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ করি এবং সংগঠনের কাজের জন্য চেষ্টা করি। পরিশেষে 
নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ফলে এই কাজ অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই। 

এই ঘটনার প্রায় বৎসরাধিককাল পরে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী 
বন্দীনিবাস হইতে ফিরিয়া মহারাজ] কর্যকান্তের সৃত্যু সংবাদ পাই 
এবং সেই সঙ্গে আর একটি কাহিনীও শুনিতে পাইলাম । 

আমার সম্প্কিত এক মাতুল, শরৎচন্ত্র বস্থ, বি, এ পাশ ও 
বুদ্ধিমান এবং ইংরাজী ভাষায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। ঘটনাক্রমে 
তিনি মহারাজা স্র্যকান্তের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হন। পরে 
তিনি মহারাজার মুক্তাগাছা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি খামখেয়ালী মেজাজের ও অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ 
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ছিলেন। তাহার মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু হইলেই তিনি ক্রোধে 
জ্ঞানহার! হুইয়! পড়িতেন এবং প্রতিহিংস1 চরিতার্থ করিবার জন্ত 
যে-কোনওরূপ পঙ্থ! গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। মহারাজ! 
আমার মাতুলকে এতখানি ভালবাসিতেন যে, আপন! হইতেই তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ট্যানিং বিদ্যা শিখাইবার জন্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করিয়া জাপান পাঠাইয়া দেন। তথাপি আমার উক্ত মাতুল মহাশয় 
আপন স্বভাবের বশে মহারাজার অনিষ্ট করিতে কার্পণ্য করেন 
নাই। জামালপুরের ঘটনার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্থে মহারাজা 
যে গুপ্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করিতেছেন সেই সংবাদ 
তিনি পুলিশকে জানাইয়। দেন। মহারাজ! তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতায় 
তাহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাহার পুত্রের জাপানে পড়াশুনার 
খরচার্দি দেওয়াও বন্ধ করিয়া দেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট সেই ছেলের 
ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নয়, গভর্ণমেণ্ট সেই 
ছেলেকে জাপান হুইতে আমেরিকা পাঠাইয়! দেন কৃষিবিদ্ভা শিক্ষা 
করিবার জন্ত | 

কিছুকাল পরেই মহারাজ! কুূর্যকান্ত দেহত্যাগ করেন। প্রকাশ 
যে, মহারাজার চারিজন অতি-বিশ্বাসী ভৃত্য প্রত্যেকে এক এক 
হাজার টাক! পুরস্কার পাইয়া! বিবপ্রয়োগ দ্বার মহারাজার মৃত্যু 
ঘটায়। 

যাহাহউক, আমার উক্ত মাতুল মহাশয় মুক্তাগাছা বিদ্যালয় হইতে 
পদচ্যুত হইয়া পরে কুমিল্লার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করেন। কিন্ত তথায় যাইয়াও কুমিল্লার ছাত্রদিগকে উত্যক্ত 
করিয়! তুলিয়াছিলেন। যাহাকে বিপ্লবী দলের সহিত সামান্তরূপেও 
সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি মনে করিতেন তাহাকেই নানারূপ অজুহাতে 
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শাস্তি দিতেন, ভয় প্রদর্শন করিতেন ব! অন্তান্ঠভাবে বিপন্ন করিতেন। 
ফলে তথাকার তরুণ ও ছাত্রগণ তাহাকে পুলিশের গুগুচর বলিয়া 
মনে করিত এবং সর্বদাই তাহার সম্পর্কে ভীতভাব পোষণ 
করিত। পরিশেষে বিপ্লবীদের হাতে কুমিল্লায়ই তিনি রিভলবারের 
গুলিতে নিহত হুন। 
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আমি ঢাকায় ৫০ নং ওয়াড়ীতে বাদ! ভাড়া করিয়া থাকিতাম। 
একদিন রবিবার দ্বিপ্রহরে একটি মুসলমান আমার বাসার সম্মুখে 
ঈাড়াইয়। চীৎকার করিয়া নানারূপ কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করিতে 
আরম্ভ করিল। সে বলিতেছিল যে, তাহার একটি গো-শাবককে আমর! 
মারিয়! পা এবং কোমর ভাঙ্গিয়! দিয়াছি, তাই সে ইহার প্রতিশোধ 
না লইয়া যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে একটি নিতান্ত ব্ূপ্ন গো-শাবক 
আমাদের বাসার নিকটবর্তী রাস্তার পার্থ অর্ধশায়িত অবস্থায় 
পড়িয়াছিল। সমিতির ছাত্রগণ এ মুসলমানটিকে শাস্তভাবে বুঝাইতে 
চেষ্টা কবিল যে, এর গো-শাবকটিকে মারিবার কিবা আঘাত 
করিবার আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই এবং আমর] উহাকে 
আঘাতও করি নাই। তাহা ছাড়া হিন্দুর! গরু মারে না । গো-শাবকটি 
রুগ্ন বলিয়াই এভাবে পড়িয়। আছে। কিন্ত লোকটি কিছুতেই তাহা 
শুনিবে না এবং ক্রমশংই অধিকতর উত্তেজিত ও উন্মত্বভাবে গালি 
দিতে সুর করিল এবং ইহার প্রতিশোধ ন] লয়! কিছুতেই আমাদের 
বাসার দরজা পরিত্যাগ করিবে না বলিয়! ভয় দেখাইতে লাগিল। 


১২৪ 


মুসলমানগণ কতৃকি আমার বাস] আক্রমণ 


একতরফ] এক্সপ কুৎসিৎ গালি অধিকক্ষণ সহ করিতে না! পারিয়া 
আমাদের সমিতির একটি যুবক এ মুসলমানটিকে এক চপেটাঘাত 
করে। ফলে নিকটবর্তী বহু মুসলমান আসিয়া বাসার বাহিরের 
রাস্তায় দগ্ডায়মান সম্সিতির ৩1৪টি ছেলেকে আক্রমণ করিল। এই 
ংঘর্ষে একজন মুসলমানের মন্তকে আঘাত লাগিয়া রক্ত নির্গত 
হওয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে ক্রমে আরও বছ মুসলমান আলিয়া 
আমার বাসা আক্রমণ করে এবং আমাকে ধরিবারও চেষ্টা করে। 
আমি এক বট্কায় মুক্ত হইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া! তাড়াতাড়ি একটি 
লাঠি লইয়া! আসিয়া! দরজার সম্মুখে দাড়াই এবং আক্রমণকারীদের 
বাধা দ্রিতে থাকি । এই সময়ে আমার একজন পরিচিত মুসলমান 
মাতব্বর রাস্তা হইতে কিছু পরিমাণ ধূলি লইয়া আমার মুখের উপর 
নিক্ষেপ কবিল। আমার চস্মা ছিল বলিয়া ধূলি বিশেষভাবে চক্ষে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন মুসলমানগণ বাড়ীর ভিতরে 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা ন| করিয়া! অনবরত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ 
করিতে থাকে । মুসলমান রমণীগণও অজ গালিগালাজ করিতেছিল 
এবং পুরুষের হাতে আনিয়া টিল জোগাইয়া দিতেছিল। ক্রমে 
প্রায় ছয়-পাত শত মুসলমান আসিয়া পড়িল এবং আমার বাসা 
ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়! পার্খস্থ 
জাতীয় বিদ্যালয় গৃহ হইতে দুইটি বালক পিছনের দিক দিয়া দেওয়াল 
অতিক্রম করিয়া আমার বাসা রক্ষা করিতে আসিল। অপর ছুইটি 
বালক সম্মুখের রাস্তা দিয়া আমার বাসায় আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। 
কিন্ত মুসলমানগণ এ ছুইটি বালককে রাস্তায় আটক করিয়া প্রহার 
করিতে থাকে । এই অবস্থা দেখিয়া জাতীয় বিদ্যালয় হইতে আরও 
দুইজন বলিষ্ঠ যুবক তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া আক্রান্ত বালক 
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হুইটিকে মুক্ত করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। এই সময়ে 
আমার বাসা যেন ঘিরিয়া ফেলিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটি 
সবক আমার বাসা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যস্থিত বাস্তাটিকে 
শুধু টিল ছুড়িয়াই রক্ষা করিতে লাগিল । 

তখন এ মুসলমান জনতা৷ ছইভাগে বিভক্ত হুইয়া৷ একটি দল জাতীয় 
বিছ্ালয় ও অন্ত দল আমার বাসা আক্রমণ করিল। জাতীয় 
বিদ্যালয় হইতে ছুইটি বালক পুলিশে সংবাদ দিতে যাইতেছিল, 
কিন্ত পথে নবাবের লোকদের দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হইল । 

ঠিক সেই সময়েই নৃতন একদল মুসলমান আসিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিল, “নবাবের হুকুম, আগে ওর মেয়েছেলে টেনে বার কর, 
পরে ওকে দেখে নিবি । এই কথ! বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একদল 
মুসলমান উপধু'্পরি আঘাত করিয়া গেটের দরজা! ভাঙ্গিয়া গেটের 
ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। আমিও তৎক্ষণাৎ একটি লাঠি লইয়া 
সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী মুসলমানটিকে প্রতি-আক্রমণ করিলাম । কিন্ত 
আত্মরক্ষা হেতু সে তাহার আপন লাঠি উচু করিয়া মাথ! নীচু 
করিয়া দিল এবং এই অবসরে আমি তাহার বাম কহ্ৃইতে আঘাত 
করিলাম । সে পিছু হটিয়া গেল, কিন্ত মুহুর্ত মধ্যে অপর চারিজন 
মুসলমান অগ্রসর হইয়া আমার মাথ! লক্ষ্য করিয়া! লাঠি মারিল। 
আমি কৌশলে লক্দান করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম এবং লাঠি 
চালনা দ্বারা তীব্র আঘাত করিলাম। ফলে চারিজনই জড়াজড়ি 
করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি তখন আমার সন্মুখবর্তী 
আক্রমণকারীদিগকে মরিয়া হইয়া প্রতিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
আমার প্রতিরোধ ক্ষমতায় উৎসাহ পাইয়! পঞ্চদশ বায় এক বালক 
(রাধিকা রায়) লাঠিসহ আমার সহায়তার জন্ত অগ্রসর হইল । 


১২৬ 


মুসলমানগণ কতৃক আমার বাস! আক্রমণ 


সে বাম পার্খব হইতে এবং আমি দক্ষিণ পার্খ হইতে প্রতিরক্ষ! ও 
প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের ক্ষিপ্র 
আক্রমণের মুখে তাহারা আমাদিগকে প্রতিহত করিবার সুযোগ 
পাইতেছিল ন! এবং সেই কারণে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল । 
ইত্যবসরে অপর একটি বালকও আমাদের সহায়তায় অগ্রসর হইল। 
যাহ! হউক, আমাদের আক্রমণের বেগ সন্থ করিতে না পারিয়া 
অবশেবে তাহারা গেটের বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময়ে ছুই 
দিক হইতে টিল আসিয়া একটি আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে 
ও অপরটি দক্ষিণ পদ-সন্ধিতে লাগিল। কিন্ত এই আঘাতের কয়েক 
সেকেণ্ড আগেই. আমার তীব্র আঘাতে একজনের মস্তক ক্ষত হুইয়! 
রক্ত নির্গত হইতেছিল। 

মুসলমানগণ তৃপতিত ব্যক্তিগণকে টানিয়। বাহির করিয়! বাহির 
হইতে গেট বন্ধ করিয়! দিল আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্তয | 

ঘটনাগুলি লিখিতে যে সময় লাগিল, তাহার সহত্র ভাগের 
এক ভাগের মধ্যেই বুঝি এ সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 

অল্পকাল মধ্যেই বহু পুলিশ আসিয়া পড়িল, ঘোড়ায় চড়িয়! 
কয়েকজন ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টও আসিলেন। মুসলমানগণ আমাকে 
দেখাইয়া চীৎকার করিয়া! বলিতে লাগিল, “এই ব্যাটা থুন করিয়াছে, 
মেঘনার যত ডাকাতি এই ব্যাটাই সব করে, ধর এই ব্যাটাকে ।* 

একজন যুবক মুসলমান সাব.ইনস্পেক্টর আমার নিকটবর্তী হুইয়া 
ভদ্্রভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে বলুনত ?? 

আমি বলিলাম, “এই দেখুন, মুসলমানগণ আমার বাড়ীর গেট 
ভাঙ্গিয়! ভিতরে ঢুকিয়। আক্রমণ করিয়াছে ।” 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


যুবকটি ভদ্রভাবেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে কে করিয়াছে 
দেখাইয়া দিতে পারেন ?, ূ 

আমি রাস্তায় নামিয়। একে একে দেখাইতে লাগিলাম। কিন্তু 
ভ্রমশঃই আপামীগণ সবিয়। পড়িতে লাগিল। আমি ও আমার 
সঙ্গের বালক ছুইটী আক্রমণকারীদের দেখাইয়! দিতেছিলাম এবং 
তরুণ সাব.-ইনস্পেক্টর মহাশয়ও আমাদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন, 
এমন সময় সহস! ম্যাজিস্ট্রেটের প্রিয়পান্র হিন্দু দারোগা! শরৎ ঘোষ 
আসিয়! বাধা দিয়া বলিলেন, “এ যে যাকে তাকে দেখাইতেছে, 
ইহা] গ্রাহথ কবিও না 1” 

ইহার খানিকক্ষণ পরেই একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে ভাকিয়। 
নিকটবর্তা মনোমোহন কবিরাজের বাড়ী লইয়া গেল। যাইবার 
সময় পথের পার্থে দেখিতে পাইলাম ১০১২ জন আহত মুসলমান 
অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়। রহিয়াছে । কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া 
দেখিলাম তথায় পরিচিত অপরিচিত কয়েকজন সাব-ইন্স্পেক্টর 
আহত কয়েকজন মুসলমানদের জবানবন্দী লিখিয়! লইতেছেন। 
দারোগা আমার এজাহারও লিখিয়। লইলেন। এই অময়ে একজন 
দারোগা আসিয়। বলিলেন যে, এইমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ 
এলেন ঘটনাস্কলে আসিয়াছিলেন এবং তিশি আদেশ দিয়াছেন 
পুলিনবাবুর বাস] ঘিরিয়! রাখিয়া বাসার সমস্ত পুরুষদিগকে ঘ্যারেষ্ট? 
করিতে হইরে | সিটী ইনস্পেক্টর মিঃ হাউই ম্যাজিষ্েটের আদেশ 
পালনে তৎপর হইলেন, কিস্ত আশ্চর্যের বিষয় আক্রুমণকারী মুসলমান- 
দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনরূপ উৎসাহই দেখা গেল না। 

মিঃ হাউই আমাকে এবং ছয়টী বালককে গ্রেপ্তার করিলেন ও 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমাদের কোন জামীন আছে কিন|? 


১২৮ 


হুরগগামগপ কতক আনার বাতা আকা 


'নিকটেই একজন প্রতিপত্িশালী মোজার ছিলেন। তিনি কাগঞে 
কি কি পিশিয়! দিয়া আমাদের জামীন হইলেন | 

ইতিমধ্যে ডেপুটি হপারি্টেখেন্ট অব পুলিশ তিপুরাবাবু (বোধ হব 
দেন) আসিয়া ধিস্তৃতভাবে আমার নিকট হইতে সমগ্ত বিবরণ 
জানিয়া লইলেন এবং সিটি ইনস্পেকৃটর মিঃ হাউইকে আদেশ 
করিলেন, আজই সন্ধ্যার পূর্বে সমস্ত তদস্ত শেষ করিয়া দোষী 
মুষলমানদ্িগকেও গ্রেপ্তার করিতে হুইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া 
বিঃ হাউই আমাকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী রাস্তা হইতে ১০1১২ জম 
মুমলমানকে গ্রেপ্তার করিলেন । পরে ধ্বৃত মুসলমানগণকে সঙ্গে লয় 
মিঃ হাউই পূর্বোক্ত কবিরাছ্গ মহাশয়ের বাসার সন্মুখস্ব খোলা 
জায়গায় আসিয়। আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং মুসলমানগণেয 
সঙ্গে কি কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তথায় কিছুক্ষণের মধ্যে 
আরও কয়েকজন মাতব্বর আসিয়া! জুটিল। জানিতে পারিলাম 
যে, আমাদের বাসায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ আরভ হইয়াছে, 
এই সংবাদ পাইবামাত্র ঢাকার নবাব বাহাছুর তাহার লোককে বিশেষ 
উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া ঘটনাস্থলে পাঠান এবং নিজেকে সাফাই 
রাখিবার জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চলিয়া যান ও সেই স্থান হইতেই 
অপর লোফের মারফতে ঘটনার সংবাদ লইতেছিলেন। 

আহত হিন্দ ও মুসলমানগণ এবং পুর্বোক্ত গো-শাবকটি 
হাসপুতালে প্রেরিত হইল। হিন্দুগণ বিশেষভাবে আহত হয় নাই 
বলিক্না সকলেই মুক্ত হইয়া আসিল। মুসলমানগণ চিকিৎসার জন্ত 
হাসপাতালে রহিষা গেল। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেল যে, 
গোাবকটী খাগ্ভাভাবে রুগ্ন হওয়াতেই চলিতে অক্ষম হইয়াছিল, 
কৌঁদক্গপ শারীরিক আঘাত পায় নাই। 


১২৯ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


পুনবায মিঃ ভাউই আমাকে ডাকাইযা1 নিতান্ত নিধীহ ভাল 
মানুনের ভা প্রস্তাব কবিলেশ যে মোকদ্ধম। ৮লিলে উভয় পক্ষেবই 
ক্ষতি ও লাঞ্চণ] হইবে মাত্র। তাই 1গণি আপোষ প্রস্তাব 
কবিতেছেন। তিনি খাব? লানাণ (ষ, মুসশাণণণ হ।পোন প্রস্তাবে 
স্বীকৃত ৬হযাছে। ণবজণ মুপগলমান মা শবব1* মি" হাউইস্যণ সাহত 
আসিষ।ছিলেশ। [নি এন্ল্যেব ভবে কানলেশ, বাবু শাপনাদের 
সহিত ামাদেণ ত (কান শা নই, আাপনি সপোন বখিয। 
ফেলুন ।? 

মিঃ হাউ শাদা? বর্ণিত 5 বদ দর অগ্রসব ইযাছে, 
তশাতে খকমাণ ম1 ইত মনত ০ ত মামার কিছু 
কবিশার লাই] তা শক্ষ লাক” ২ই। ম্যছি ই্রানো পাডা গলে, 
তিনি ণখশই আপেল ভ্মটি 00৮5 চণ শেখানেই আামবা 
ধাঁই। 

লিখেম | স্লচন| শ! বব্সা *। নশ শ পোব ব্যনৃস্থ'্য স্বীক 
হইল।ম। এশন মত 52511 ৫৭ যলল মু বমাশ মা এব্ববকে 
লইবা ম্য। 18 "নব শাঠী[ উস্ধ খ্া খাথ। ববিশান এবং অঙ্গে 
সঙ্গে ণত ক 2 বানান 15 এ পো পিল যাই শেন? এখন 
ধুণ খুগলম "৭ * আব এ1৬৯ বাশি 15 বি? তিশি 2াঙাদেব 
নিজ নিও পাও। খাইবাব শগ্রমাত ধিখ। দিলি" | মু্লমানদিগকে 
মুর্জি দিযা সই পাঈগ গ্রপ্থাণ অন্পর্ধিত কাশজখানশ।ও ছিড়িযা 
ফেশিনে* । 

কিছুদৃন অগসব ৬ওযা পব অপবৰ ণর্ণা মুপশমাল মাতব্বব 
সম্মুখ দিক হই5 আপি! বলিল €+ নবাল্পব ভকুম কৌন্বকম 
আপোষ কব! ৬ইবে শা । 


১৩০৩ 


মুসলমানগণ কতৃক আমা বালা আক্রমণ 


মিঃ হাউই কপট '্মাপত্ত কবিষ! বলিষা উঠিলেন, ভবে যে আমি 
ধণ্ত মুদলম।শধিগকে ছাডিযা গ্লাম? 

মুলমান মাতব্ববগণ বলল, তা আমব1 কি জানি। আপনি 
ছাডিয। লেন কেন ? 

মিঃ গাডই কগট খাগ|ন্বঠ »ইবাব লক্ষণ দরখাইযা বলিলেন, 
ও বুঝেছি: বুঝেছি আমণপেণ চ'লাকি। 

গামি ও পর ছযটী বালক জাষীনে মুক্ষ হইযাছিলাম. তাকাব 
কোন পসিবওন কবা হইল ন।। 

এট ঘঈনাষ হিন্দুণাণ বডই বিশ্ষি' ৬ইলেন ৭1 সু কও হইলেন। 
ভিল্টুপণ প্ুহিশেপ লিকদ্ধে কির্ডাবোর অবহেলা শাইসা মাবেদন 
কিবা ফলে আিবিঞ্জ মণাজিন্ট্রঃর অঞজিম পমাণ লইফষা মাঞ্জ 
তিনজন মুসলমানকে প্নবাষ গেপ্তাব ববিবব শির্দেশ দিলেন। 

যাত। ২০৯ কিছ দন পরশ স্চী ইনসপেক্টিৰ প1ছ। ঘুবিযা আমাৰ 
বিকদ্ধে সাক্ষী। সংগ্রভ বখিত5 লাগিলেশ । মুলমাশগণও বিভিন্ন 
বৌশলে একজন [তন্ন কনেষ্টবন ৪ ছুইগ্ুন হিন্দু সার্মা আমাব 
লিকদে। জুনাইণ| 'ফলিল। আমার ভাগ্য অুপ্রসন্। বাজশক্িব 
এত্ত অবিচাবেব মধ্যেও ঢাকাৰ উকীলশণ আমাব সাহায্যেব জগ্যয 
মিত্বার্থলাবে গাসব »ইালশ, নিজেবা টা ভুলিয। ট।কা। সংহ 
কবিলেন, আমাব পক্ষ সমর্থনে উদ্দেশ্যে কলিকাতা &ইতে ব্যাবিষ্টাবু 
পি, মিত্র ছইনাব ঢাক। আসিলেন। তাহ।ব যাণ্চাযাতেব আংশিক 
ব্যয় মাত্র তাহাকে দেওযা হইযাছিল। আমকে ঘব হইতে এক 
পয়সাও বাহির কবিতে হয নাই। 

মিঃ হাউই ঢাকাব নবীন উকীলদেব নিকট গব কবিষ! বলিতেন, 
“তোমাদের লীভাগকে এবাব পাইযছি, দেখি কোথায যায ? 


৪) 


বি্ধী পুপিন দাস 


যাহ! হউক, মোকদ্বধম। চলিতে লাগিল। যোষছয়ার তৃতীক়্ 
দিবসে একটি বালক মুক্তি পাইল--ছুইজন মুসলমান সাক্ষী এ বালফটির 
পিতার নিকট হইতে অর্থ পাইয়া বলিয়াছিল যে, সেই বালক 
হাঙ্গামায় ছিল না । অবাশেষে বিচারের ফল হইল এই যে, আমার 
২১ দিন ও অপর পাঁচটী বালকেব প্রচ্চেকের ১৫ দিন করিয়া কারাদ 
ভোগ করিতে হইবে এব* আমাদের প্রদ্তাকেরই ১৫ টাকা করিয়া 
অর্থদণ্ড হইল। বিচারক যুক্তি দেখাইলেন, “মুসলমানগণ গেট 
ভাঙ্গিয়। ভিতরে ঢুকিয়া বাডী আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
আত্মবক্ষার প্রযোজন অতিক্রম করিযা অতিরিক্তভাবেই হিন্দবগথ 
মুসলমানদিগকে মাধিষাছে 1” 

ধৃত তিনদ্গণ মুসলম|নেরও বিচাব হইযাছে, তাহার] সকলেই 
মুক্তি পাইল। বিচাবক যুক্তি দেখাইলেন, “হাঙ্গমার সময় বছ 
মুসলমান 'ণকত্রি হইয়াছিল, ত্তাশাত প্রমাণিতই হইয়াছে । কিন্ত বহু 
লোকেব মধ্যে এই তিনজন মুসলম!নকে প্রকৃত হাঙ্গামায় জড়িত বলিয়! 
নিশ্চিতক্ন্প সনাক্ত কর! সম্ভবপব কিন্বা বিশ্বাদযোগ্য বলিয়া মনে 
করিতে পাবিল।ম না।? 

আমর! এক বাত্রি কাবাবাস ভোগ করিয়। পরের দিন জামীনে 
মুক্তি পাইলাম । পরে জঙ্জফোর্টে আগীলেব ফলে কারাবাস হইতে 
অব্যাহতি পাইলাম। কিন্ত জরিমানার টাকা সকলকেই দিতে 
হইল। 

সেকালে ঢাকার ইউরোপীয়ান ক্লাবে সন্ধ্যার পর স্থানীয় প্রায় সমস্ত 
ইউরোপীয়ানগণই মিলিত ভইতেন এবং নাচ-গান, খেলাধূলা ছাড়াও 
সমসাময়িক রাজনীতি ইত]াদ্দি আলোচনা হইত। তথায় যে সমস্ত 
বাঙ্গালী কেরাণী বা অন্ান্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থাকিতেন: 


৯৩২ 


বুষলমামগণ কতৃকি আফা বাসা আফারণ 


ত্বাহারাও & সকল আলোচনা অবাধে উনিতে পারিতেন | তাহাদের 
এক্গ্রনেরর কাছে পরে জানিতে পারিস্বাছি যে, ঢাকার অতিরিক 
ধ্যাজিছ্রেট বোণ্টিং সান্ধেব-যিনি আমাদের মোকদ্বমার বিচারক 
ছিলেন, তিনি অত্যন্ত স্তায়পবায়ণ ও স্কুবিচারক বলিয়! প্রসিঙ্ধ ছিলেন। 
ঢাকায় আসিবার পূর্বে আসামে তিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে 
নাফি যথেষ্ট স্তাক়পরায়ণতা৷ দেখাইয়াছিলেন। 

আমাদের মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া! বেট্টিং সাহেব নাকি 
আমাদিগকে পূর্ণভাবেই মুক্তি দিবার সংকল্প করিধাছিলেন। কিন্ত 
অন্যান্ত ইউরোপীয়ানগণ আমাদিগকে শান্তি দিবার জন্ত তীব্র পীড়া- 
গীড়ি করায় নাকি তিমি এরূপ করিতে বাপ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের 
যুক্ত ছিল এই যে, কিছু শান্ত দিয়া এবং কিছুদিনের জন্য জেলে 
রাখিয়া ভয় না দেখাইলে ইহাদেব সাহস বাডিযা যাইবে, শেষে 
ইউবোপীযানদেরও মারিতে ও গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে য।ইতেও কোনন্নপ 
দ্বিধা করিবে না। তাহা ছাডা কেবলমাত্র পীচ-্ছয়টী বালকের 
সহায়তাষ এতগুলি মুসলমানকে আহত ও পবাভৃত কর! কিরূপে 
সভব হইল, তাভাও ইউরো পীয়ানগণের নিকট আশ্চর্য বলিয়াই গণ্য 
হইয়াছিল । 

ব্বদেশী আন্দোলনের পরে ঢাকার নবাবের প্রভাবে ঢাকার সাধারণ 
মুসলমানগণ হিম্দ্গণের প্রতি অবজ্ঞা এবং আক্রোশের ভাবছ 
দেখাইত। কিন্ত আমাদের সমিতি স্বাপিত হইবার পর আমার বাসা 
আক্রমণের সেই দুর্ঘটন| ব্যতীত বিভিন্ন মুসলমাঁন মাতব্বরের ( সম্ভবতঃ 
নবাব নিযুক্ত) নানান্ধপ প্ররোচনা সত্বেও সাধারণ মুসলমানগণ 
আমার যঙ্গে অথবা সমিতির বালকগণের সহিত কোনরূপ অসন্ব্- 
ধহার ত* করেই নাই, তদুপরি কথা*বা্তাঃ কাজে-কর্মে তাহাদের 


১৩৩ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


সদাচারই প্রকাশ পাইত। তবে ওগুচর যাহারা, তাহার ছিল্গুই ফি 
আর মুসলমানই বা কি; তাহারা স্বতন্ত্র জাতের ৷ হ্বদেশী আন্দোলনে 
মুসলমানদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলেও হিচ্ছুদের তীত্জ 
দেশাত্ববোধের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেস যেদিন 
হইতে স্বাধীনতার জন্ট খিন্দ্ু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করিতে 
লাগিল, সেদিন হইতে মুসলমানগণও ভাবিতে লাগিল যে, 
মুসলমানদের কপ! ব্যতীত হিন্দুগণ নিতান্তই নগণ্য । 


১৩৪ 


জ্পন্িভ্ি ন্বননাহ্স পিন 


স্বদেশী আন্দে'লনেব প্রথম ভাগে স্বদেশী শেহাদেব গতিবিপি, 
বস্তৃত।, সভ।-সমিতি ইত্যাদিব উপবেই পুলিখেব 'ৎপব ল৷ শীম।বদ্ধ 
ছিল। কিন্ত ক্রমে সেই তৎপবত। বৃদ্ধি পাইয] “বদ্দে-মা৩বম্ঃ ধ্বনি: 
বিদেশী দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং প্রত্থতি কার্ষকলাপেৰ উপবও বিস্তাব 
লাভ কবিল। এই উপলক্ষে বাংলাদেশেব বিশ স্থানে ছাত্র ও 
পুলিশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইতে লাগিল। ছাত্র ও যুবকগণ 
প্রধানত্তং বেন্দেমাতখম্* ধবনিব উপাণক হইযা পডিল। তা৮] ছাভা 
স্বদেশী আন্দোলনে পুলি'শব দমন শীত প্রঠিবাদ9 শাহাব! 
তীব্রতাবেই কবিত। গভর্ণমেন্টও ছাত্রধেব শাষেস্তা কবিবাখ 
অভিপ্রাযে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিত্য নৃতন সাকুর্লাৰ জাবী 
কবিতে লাগিলেন ফলে ঢাকা, বংপুব ও অপবাপব কষেকটি 
স্বানে ছাত্রগণ সামযিকগাবে স্কুল পবিত্যাগ কবিল | ঢাকা কলেজিয়েট 
ক্কুলেব ছাত্রগণ কোনও এক দমন নীতিব প্রতিবাদে জুতা পবিত্যাগ 
কবিয় নগ্ন পদে স্কুলে গেল এবং সেইজন্য তাহাবা অর্থদণ্ডও ভোগ 
কবিল। এই সমযে কিছু সংখ্যক ছাত্র সবকাী বিদ্ভালয পবিত্যাগ 


১৩. 


বিপ্লবী গুলিন দাস 


কবিয়া জাতীয বিদ্য/লযে শণ্তি হইল। ছাত্র ও যুবকগণেৰ উপৰ 
আমাব এবং অন্থশীলন সমিতিব প্রভাব আছে অনুমান করিধা 
এবদিন সিটি ইনস্পেকৃটব মিঃ ভাউই মামাব জনৈক পুলিশ কর্মচারী 
বন্ধু মাখফতে তাহাঁৰ খাসা ঙাকাইখা নিষা মাকে উপধেশ 
দিলেন বে? ঢাকাব ছাত্র ও যুবক্গণ "খন পখে কান ইংবেও পুকষ 
অথব।| আলোকে পখিবা ধিন্দে-ম।তবম্ঃ ধাশি উচ্চাবণ না কবে। 
১টই সাহোবব গাদা 9/সখঝপ পেশ ধিলেশ। ক্রমে সভা-সমিতি 
কব। আইন 5: শিপিদ্ কবিষ| দেওয| হইল। 

এই সময শাকীযক্চ শিক্ষাণ সঙ্গে পাঙ্ত হাণণধখ মধ্যে ধর্মভাৰ 
গাগাইয়! তুনয| নেতি হ দর্পণ |লকাশেন উদ্দেশে সমিতি 
মধশকপ এবটি গী"।-সঙ্ঘঃ গায় পন কাংবার সংবগ্ কৰি এবং 
'্মামাব গ্রবোণে স্বনাম'15 অঙ্গ কুঞজজনাল শাগ মহ।শয ইহার 
ধ1ধিখভাব গ্রভণে সম্মত *ন। এবি" বৈকালে সমিতিব জ্রীভাদি 
শন হইলে পব গাশ আমার অঠবেশে আমাব বাসাব সংলশ 
ভা ণীয খদ্যালয গৃণ* পধ।পণ ববেশ। সামাতব কাধকজন বয়স্ক 
হ।এ, ধযকঙ্শ না৬ঞাবক ণ।ং সমিরঠিব কাষবজণ পৃষ্ঠপোষকও 
পেইছিন বিগ্থালণ গৃহ আসযা+ছলশ। সহর্ধিন কুঞজবাবু উপস্থিত 
ছাত্রগণেখ শিকও হিন্টুম, খিন্দুশাস্ত্ গীতা প্রথতিব শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে 
আলোচন। ববিষ। ঠাহাদিণকে হিন্দুপর্ষেব প্রতি অন্তবঞ্ক থাকিতে 
ও চখিত্রবাশ হইতে ডপদ্দেশ দ্যাছিনেন। সেইর্দিন আমিও 
বলিখাছিলাম যে, জ্ঞানবন্ন, পর্মবল এবং চখিত্রবল না থাকিলে শুধুমাত্র 
শাবীবিক বল দ্বাব| কখনও কেন দেশেখ কোন জাতিৰ কল্যাণ 
জাধিত হইতে পাবে ন।। 

পবেব দিন ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটে আমাকে ডাকাইঘ! তীব্রভাবে তিরক্কাব 
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কাঁরধা বলিপেন যে, আমি ন!কি শাইন অমান্য কবিষা সভা কবিযা্ছি 
এবং ছাত্র ও যুবকদেখ বা্বাহী তাবাপন করিষ। তুলিখাছি। 1৩নি 
অ।মাকে ভাবষ্যতেব জন্ত পঙব কবিবা ও 'দন। 

মামি বিছু প্লিংত যাইঠেছিনামত তি বানা দিয। সলিলেন, 
“মামি "ামাব কান টিভি শানাত ৮1হি পা মি সাৰণান 
থাকি৭।? 

(ক নক্থাবাত* পয শামি বা 7 ভউযা শীববেল চলিয়। 
আসিল | 

৯৯৭ বিছুধি শব ম্যাজিষ্ীঃ »11ব নিদ্বা। নাসমুছেব প্রাণ 
শিঞ্গদব সঙিত মিলিত হহখা ণইন্ূপ শাদশ দান € * ছাব্রশাণ 
কুমশঃই গণঙমোন্টের বিবার হহয| ণাঙিনেছে, জাত্রণণ খাহাণ৩ 
বাঞ্জঙজ্ ০কে ণপং “বপশমাত্র পখাপড।স লিলিষ্ট গ॥কে) ভাবা 
যেন সেইরূপ বাণস্থ| কবেশ। 

কিন্তু এই সন্যে ধিণেশী এব্য বর্জণ « স্বদেশী আর্দে'ননণ কিছু 
পবিম।লুণ স্তিমিচখার 11৭ করিলে তবশদেব শণ্যে খাহীণ হ। 
লাঙ্েব জাপা ক্খশঃই ৭ টিঠ ৭7৯) শাজাধেব গান এই 
ধাখণ বধমুল ১৯০ শানে 015 প্রশেব স্বাগান 21 না আমিলে 
শঙাব-অভিখে।ণের শ ছইখধৈগ্ে। প্রতিকার হইব পা এব" দেশের 
গীবৰ বৃদ্ধিবও ণবাশ সন্ভাপশা শা৯। বিটি স্বদণী সঙ্গীত 
৯৪০১৩ ছাত্রগণ অন্ুঝশ (প্রবণ।ই নাত কবিঠ1 বাজনীতিৰ 
অঠখে।চন1 কোথাও আাবস্ঠ ৬ইলেই ছাত্রণণ বিষ উঠিত *ম্বাবীন্তা 
ভীনভায় ক বাচিঠে চায় বে, “ক বাচিতে চাষ” » অথবা “বাজবে 
শিঙা! বাজ এই ববে, সবাই স্বাশীন বিপুল ভাবে, সবাই জাত 
মানের গীরনে, ভাবত শুধুই ঘুম|য়ে ববে ?” 
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ফলে ছাত্রর্দের উপর আবার পুলিশের তৎপরতা দেখ! দিল। 
ধিভিন্ন ছাত্রনিবাসেঃ ক্রীভা প্রাঙ্গণে এবং স্কুল-কলেজে নুতন মূতদ 
লোকের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা অধাচিত; 
অপরিচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে অথবা স্বদেশী সঙ্গীত গাহিয়া কিন্বা 
সন্ন্যাপী সাজিযা দেখ। দিতে লাগিল। তাহাধেখ অঙ্গুসন্ধিৎস্ 
কর্মপ্রচইট।, *াল-চাল, কথ।-বার্ত। হইতে ছাত্রগণও বুঝিযা ফেলিল' যে, 
তাহাখা পুলিশের গুপ্তচর ছিন্ন অপব (কহ নছে। এমনকি কোন 
কোন ছাব্রও পুণিশেব নিকঈ হইতে টাক। পাইয়। সন্দেহজনক 
কার্ধপকলাগের পবিচয দিতে লাশিল। বলা বাহুল্য, সমিতি ও 
শ।মাব উপব ও প্লালিশেখ শ্বেন চন পছিল। 

নবেন সেশেৰ জোষ্ঠ এত! শশাঙ্ক সেন এই সমযে ঢাকা 
পাটুযাটুলীতে “নণসেপ্স ক্লাব? নাম দয! একটি সঙ্য স্কাপন করিয়াছিল। 
ঘেই সজ্ঘবে বু শিশিঠ যুবক ছিল এবং শাহ।ব। প্রত্যেকেই 
আঁযাঁধেব সমিতব কল্যাণ কামল]1 সবিত। এ ননসেব্স ক্লাবের 
কযেকঙ্গন পঙ্যেণ ৮৩ উমপণস্ক পুলিশ কর্মচারীদের হগ্ধত| ও 
আগ্রীধতা ছিল। ৩|ই ক্রমে আমাৰ এমন জুবিধ। হইল যে, 
ম্যা্সিষ্ট্রেটেব নাড়ীঠে আমাব সম্পরকে যখনই যেইনূপ আলোচন! 
হইত, তাহাই আমি জানিতে পারিত।ম এবং সেই অনুসারে সতর্ক 
হইতে পাবিতাম। একদিন জানিতে পাবিলাম যে, ঢাকাব পুলিশ 
সুপাঝিন্টেণ্ডেণ্ট, সম্ভবতঃ মিঃ বোনাম কার্ট।ব। বলিয়াছেন যে, 
যতধিন বৃক্ষে বক্ষে বাইফেল ও কারট্িজ না জন্মিবে, ততদিন 
পুলিনকে ও তাহাৰ সমিতিকে আমাদের ভষ করিলার কিছুই 
নাই ; তাহাদের লাঠি তাহাবাই উপভোগ করুক। 

কিন্ত তাহাদের উপহাস সত্বেও ক্রমেই সমিতির প্রভাধ বুদ্ধি 
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পাইজে লাগিল । ঢাক! ষহর অতিক্রম করিয়! বাংলার বিভিষ্ন স্থানে 
সখিতির শাখ। স্বাপত হইল এবং অভিভাবকগণ ও যুবকগণ যাহার 
আমাদের অম্পর্কে বিরূপ ধারণ! পোষণ করিত, তাভার] আমাদের 
কার্ম-কলাপ ও সঙ্ঘশক্তি দেখিয়া আমা দিগের উপর খিশ্বাঘ স্বাপন 
করিলেন। সমিতির মগ্যে শৃঙ্খলার ভানও পূর্বেব অপেক্ষা অধিক 
দেখা দিল। এই সকল কারণে পমিতির উপর পুলিশেব নজবও 
প্রখর হইতে লাগিল এবং শ্চাহারা সমিতি ও আমার সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহে ব্যাপূৃত হঈল। আমাব এক সহপান্টী ও বল্যবদ্ষু পুলিশ 
কর্মচারীর নিকট শুণিযাছি যে, পুলিশ আমার সম্পর্কে অন্সন্ধ।শ 
করিয়া গভর্ণমেন্টকে রিপোর্ট দিখছে যে, শিব।জী্ পুলিন দাসের 
'আদর্শ এবং সফলতার সহ্কিত পুলিণ দাস (সই শ্রাদর্শের ধিকেই 
অগ্রসর হইতেছে । স্তুতরাং এখনই খধি তাহাকে দমন করা না 
হয়, ৩বে আওরঙ্গজেবেএ পক্ষে শিবাজী যেমন আসেব কাখণ হইযাছিল, 
দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেব পক্ষে পুলিন দাস 
সেইরূপ হইয়। দাভাইবে। 

ঢাকার বিভিগ্ ছুঃ প্রকৃতির যুবক ও ছাত্রগণ ব্যক্তিগত কল 
কিস্বা শক্রতার প্রতিশোব হেতু অশেক সমষেই নিষ্টশ্রেণীব মুপলমান 
নিযুক্ত করিত। এ সমস্ত মুসলমানগণ সামান্য অর্থ কিম্বা অসৎ প্রবৃত্তি 
চবিতার্থতার প্রলোভনে স্থযৌগমত যে-কোন ব্যক্তিকে লাঞ্কিত ও 
অপমানিত করিতে দ্বিপাবোপ করিত না। রহমতুল্ল। নামে একজন 
মুলমান যুবক তাহার অন্থগত কষেকঞ্জন নিয়খ্রেণীর অসৎ প্রন্কাতির 
হিন্দু-মুসলমান ছেলেকে লইয়। একটি দল গঠন করিযাদ্িল এবং 
তাহার! অন্তান্ত বালকদের দলে টানিবার উদ্দেশ্টে নানান্ধূপ ভীতি 
প্রদর্শন করিত। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়! কোন কোন বালক 
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আমাদেশ সমিতিব সাহায্য প্রার্থন! করিত ও আমবাঁও "তাহাদের 
এঁকপ দুদ্ার্যে বাধ| দিতাম। ফলে অনন্তোপাখ হশ্রা বহুমতুল্লাব 
দশ পাযাণ্বে প্রার্ত ঠিংস।পবাযণ হইয| উঠিন ণবং পরবে কার্ধতই 
পুলিশেব গুপ্ত৮ব ঠিসাবে আমাদেখ বিকাদ্জে নালাবপ সংবাদ 
সখববাহ কবিত। বস্ঠ» তলা 9 তাহাখ চলেৰ সতাগণ শ্বালাক 
বাতিণে এব|কী নাস্ব।য (৮শিখ। ছুহবান আমার টির শখাক্রদণও 
কাবযছিন। বিস্ত *» মবাবান ক্ষণ কপি পদক তাহ। 

কনার বহম হঞ্খ।ব লেন একটি ঠিন্দ যুপ্ব প্রন্দেপ ছু বকাহত 
উইথ *“প”1ণা গং 1 সমি শা বসব] ফবকাদেক প্রি 
লন ব পথ ৮5 আশপাশ শা 1 লশ ণদঞ্ডিল সমগ 
মেই জল যুবব ক এম বাশ শা তবশোষ ছুভটি যুন্বে* বিকাদ্ধ 
ম'মল| দাযব সক ১১০ এলন্ত ছু হাষ বর্টিক £এনাব ছাজ 
সগন্দ খল এ ০ ৯গাব ৮" লশালাজ ব সহি “৭ সহকাবা পাণ্চ।লক 
1ম বাখ। পণ পাত লন হত মুভ্ীনাভ কব্লি কিন্ত 
জ্ঞাত্ণব সঙ মাসে, লাকা ৬ঠ11 এই ঘঞ্ণশ্য টাকার 
গলস|ণ খাপ এ 0 এপ /িম এপি ক্কীলশণেক হধ্যে বাক্ষাতের 
কষ্ট তম । শান (আা*মগবে কহষ্ট টিগযুনত £ল সাজ করিতে 
শাপ্ব শাই)। হত" যুববটিও ল্চাবের ১মফ সব কী উকীলেৰ 
গাব উদ্ভব (হ্য।মযাক 'দখাহখ। বলিযাছিল যে, যে তাহাকে 
ঢুবিকাঘ।ত কপিযাছে এই প্য % সে নহে । পিস্ত বিচাবক প্লিশের 
বর্ণন1কেই প্রাম।ণা ঠিসাবে গ্রাঙণ স্ন্ষা। জ্যে 1৩র্মযকে শাস্তি দিলেন। 
নিচাৰক উপুটি ম)|জিষ্্ো মহাশয বাঙ্গ'লী ছিলেন। তাই এইরূপ 
অবিচাবেব ফণ্ল কান “কাল সম্মাণি5 প্রবীণ উকীলও মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গাণী হইখ।ও যে বাজালীব উপব এরূপ 
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£ীম অবিচাব করিত পাবে, তাকে অফুচিত শিক্ষা দেওয়া বর্তধ্য। 
কোনও এক বিশ বন্ছুণ প্রাশ্নেৰ উত্তা সেঈ বাঙ্গালী (৬পুটি 
ম্যাজিষ্ইেট বলিষ'ছিলেন (শু, স্বযণ আ্াচিষ্রোটিব (শাপন চ1দে” 
অগ্স।'বেই তিন কপ কবি ত বাগ্য ভইযাছিলান। 

এ্ট সংব'৮ শ্বত্য যলকশণেক শাক্র'শ বাঙ্গালী ডপুটিব পন্বির্ছে 
ইংবাজ ম্য'ণ্রস্টৰ ছপাবই পরিিল। কে কেও পাপ মন্ুবা ও 
কাব 15, ইংব হের এাবচন।ল*ঠ মুসলমানগনদ ভিশগণ্ব এক 
স্বদেশী শাশ্টেলছুনন বিকদ্ছ চিন বাক? ০৮1 তই উত্বাজের 
বাঙ্গালা বমচা বিশাল লিশ্গীগ তা পিচ, ঈত্বাজ বঠপক্ষাকত কমি 
বিক্ষত] পেকষ। কভলা। এই বিহাল যবকগগ ০181৭ মতি হা জানিতে 
এঁটিড | ামি *।ঠারধিশাবে পলি*ম খে, পি টির বশিষাদ্ছন, 
ছু একটি ভংবাঙ্গ চচ্চ বঙচাবীন পান লাশ কবি যুবক তিক 
বিকদে গুণিশের »ৎপপঠ| বুি পাইবে শাভীতে পাষাপদ 1 প্রেতা 5 
সম্পাক শিদেব উৎপন্টি তই ক» শনর্ণাহ উ স্বাণন্দনা ব)াণাঞ্ছি 
প্রমুখ নখমপন্তী “নত ও ৩ 210৮1 চশাহ লোবপব বাধকটি চচ্চপে 
প্রতিচি 5 কবিবেশশায়াভীব ফালি (জাত লনা ৫৭ হবু প্রালাঙনে 
মুগ্ধ 5ইয| কংগোসপ ৬51 ছ্িযা এমন 1৮৫ বাজ”) পবিচালনা 
কাববেশ যে, ধেশেব আধাবণ লাক ও যুবকণণ প্রকৃত স্বাীণত। 
কি তাহা মম বুঝিতে পাবিণে না এব” স্বার্ধীণত। লাতেব প্রকৃত 
পদ্ধতি পবিত্যাগ ববিয। বাহ্িক আডম্ববে মোহাভিভূ তই] 
থাকিবে । এই সমযে পি, মিত্র প্রাষই মিশবেও দৃষ্টাস্ত ভল্লেখ 
কবিতেন ও তথাকাব জাতী লবার্দী শেভাধেব ছবলতা সম্পর্কে 
কটাক্ষ কবিতেন। পি, মিশ্র আবও পলিতেন যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
অথবা যুদ্ধ ঘোষণা সঙ্কেত স্বব্প্ মাত বাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা এবং 
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উচ্চ বাজকর্মচারীদেব প্রাণনাশেব প্রযোজন দেখা দেখ। ৩প্ড 
সমিতিব প্রথম সংগঠনকালে এরন্ধপ কার্য স্ুফলেব পবিবর্তে কুফলই 
অধিক ঘটাইয! থাকে । 

পিস্ত যুবকগণেব মনে ঠখন ই*্বাঁজ বিদ্বেষ এমনই প্রবল মাকার 
ধাবণ কবিয়াছে যে, আমাব ও পি, মিতেব যুক্ি উপেক্ষা কবিয়্াও 
হাহাবা উদ্জেজত হইযা উঠিং৩ লাগিল। 'আধিকস্ত ক্ুদিবাম, কানাই 
প্রমুখ ৩কণদেব ফ।জাব *ংবাদ ও প্রফুল্প চাকিব মুত্যু কাছিণী ইত্যাদি 
বন] তাহাদেখ প্রর্িহিংস। পেবৃত্তিবে আবও তীব্র কবিষ! হুলিতে 
পাতাশ্য বাঁল্ল। ছোলব। এই দমযে 'ক্ষুদিবামেব ফাসী, জাগ 
পঙ্গবাসী" এহনপ পাঠাব লিখিযা ব্ভিন্ন প্রকাশ স্থানে লাগাইয' 
দি । 

গকরদি”ৎ জংবাদ পাহলাম + চাবিজল বালক তাহাদের 
ক্র্“ভাবকদেব শ| জাশাইয। (কাগায চলিষ! গিয়াছে । একজন 
বালক শিখ্খা বখিয। শিষাছিলা 'য,ঃ দো্ব শক্র ধ্বংস কবাই 
শাহাে দাপশ্যা। শল্য ণক সঞথাহকাল পবে তাহাবা ক্ষিবিযা 
শ/সিযাছিল। কাল “দশেব শক্র মাবিণাৰ কোনবপ আযোগ-স্ুবিধ। 
াহাব| পাষ নাই । 

বিভিম ঘটনাশোতে দশেব মধ্যে বিশেষতঃ কর্মোন্ুখ যুবক- 
গণেব যধ্যে যে উত্তেজনা ও প্রেবণ1] তীব্রভাবে জাগিষা উঠে, কোন 
যুক্তিতর্ক বা পাসণ দ্বাব। "তাহা (বাধ ববা সম্ভব হয না। 

ইতিমপ্যে নংবাদ পাইলাম যে, ঢাকাব ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেব 
কলিকাত। হাউবাব পথে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে গুলীবিদ্ধ হইয়া 
অজ্ঞানাবস্ঞ'য কলিকাতা নীত হইযাছেন। গর্ণমেণ্টেব বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, অস্ক্রোপচাব কবিয়! গুলী বাহিব করা হইয়াছিল এবং 
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যিশেবজ্ঞগণ পরীক্ষা! করবিযা বালযাছেন হে প্রঞ্ধপ গুলী ভাবতবধে 
পা্ষ। যাইতে পাবে না। সংবাদে আবও প্রকাশ পাইল যে, এশেন 
সাহেব অল্পদিনেব মধ্যেই আখোগ্যলাভ কবিষা উংলগু চালযা 
গিক্াছেন। কিন্তু পি মিত্র আমাকে বলিযাছিলেন যে, ণপেন 
সাহেব নিশ্চয়ই মাব। শিখাক্বেশ। বিপ্লবী আত হাখিগণ পাছে 
তাহাদেখ এই প্রথম সফলহাষ মতিমাত্রাধ উৎফুব হা তএ 
ভাব ধাবণ কবে এই আশঙ্কাষ গঙরণমেন্ট এলেন সাহেবেব মু 
ংবাদ প্রকাশ কবে নাই | 

1প, মিত্র এলেন সাহেবেব মুই) সম্পর্কে আশার শিখঃ গুহটি 
প্রমাণে উল্লেখ কবিধাছিলেশ। একটি হইল এই 7. ক্লিকাতি।ব 
যে বাড়ীতে এলেন জ।ছেখকে বাখা হইযাঁছিল, সে বাটা »ইছে ছইধিণ 
পরবে একটি ইউবোগীয়ানেব মুগদেহ দিনা আডন্ববে যথাসম্ভব 
গোপনভাবে বাত্রিব মন্ধকাবে নালীগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত কব। 
হইয়াছিল । এই সংবাদ তিনি ক্রিশ্চিযাণ শববাহীদেখ কাহাবও 
নিকট হইতে সংগ্রহ কবিযাছিলেশ। দ্বিভীষ প্রমাণ কোনও এক 
|বশেষ ধিনে ই্লএওগামী যাতী চ্রাহাজেব সমস্ত যাত্রিদেব মাম 
(তৎকালীন নিষম অহ্ুসাবে ) মুদ্রিত ও প্রকাশি 5 হয, হাহাতে মিঃ 
এবং মিসেস্‌ এলেন উভযেখ» ন।ম মুদ্রিত ছিল। কিন্ত ই জাহাজ 
বইংলশ্ড পৌছিলে পব যেই সমস্ত যাত্রী তথায অব্বণ কবিল 
তৎকালীন নিষম অন্ুসাবে, তাভাদেখ নামেব যে তালিক। ইংলণু 
মুত্রিত ও প্রকাশিত হুই্যাছিল; তাহা মধ্যে যিসেস্‌ এলেনেব মাম 
ছিল কিস্ত মিঃ এলেনেব নাম ছল ন1; কিম্বা তিনি কোথায গেলেন 
বাঁ পথিমধ্যে তাহাব কিছু ঘটিযাছে কন! সে সম্পর্কে কোন সংবাদ 
পাওয়া যাখ নাই । 
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শাদা নিন হীন - 

* ষাছা হউন) সমিতির বিরুষে পুলিশের অভিধান রবশাই দা 
লাগিল। সাদান্ঠ সামান্ধ অগথুহাতেও সমিতির মুবফগণকে সজাণ 
নাদা্মপে হয়রাম কবিত। কেহ বা সাহেবদের গোরস্বাগ হই 
ফল চুক্বি করিবার অপরাধে? কেহ বা বন্দে-মাতরমূ, বঙাৰ খপয়াহ। 
কেহ বা পিকেটিং করা বা নিষিদ্ধ পুস্তক রাখার অপরাধে, আবী 
কেহ কেহ বা রহ্মতুল্লাব ঘলের চক্রান্তের ফাদে পড়িগ্ব নানাঙাধৈ 
পুলিশের নিগ্রহ ভোগ কবিতে লাগিল । 

কিন্ত উপরোক্তরূপ নিথহ ভোগ কবিয়াও সমিতিব কোন সত্যাই 
পুলিশের নিকট সমিতি সংক্রান্ত কোন গুপ্ত কথাই প্রকাশ করে নাই 
পুলিশ তখন নির্ধ্যাতনের এই বাস্তা পবিহ্থাব কবিয়া এক নৃতণ কৌশল 
অবলম্বন কবিল। দেখ! গেল সমিতি-শিবাসে (বোডিং ) কয্পেকজন 
গুগুচৰ প্রবেশ কবিল। তাহাবা যেন আমাব অতিভক্ত, সমিতিব 
নিয়ম-প্রণালীব প্রতিও অতিমাত্রায় অনুবক্ত-_এইক্প ভাব দেখাইযা 
সমিতিব সমস্ত প্রতিজ্ঞাদি পালনে অত্যধিক তৎপর থাকিয়া সযিতি 
এবং সমিত্তি-নিবাসেব সভ্য হইল। কিন্তু কঘেকদিনেব মধ্যেই 
তাহারে চাল-চলনে সমিতি-নিষাসেব সভ্যগণ বুঝিযা ফেলিল ষেঃ 
তাহার! গুগুচবেব ছদ্মবেশে উদ্দেশ্ব সাধনে আসিধাছে। এ গুধচবগণ 
কোন কাজেই পশ্চাৎপদ হইত না, ঘব পরিষ্ষাব কব, উনের ছাই 
ফেলা হইতে আবস্ভ করি! কোন কাজেই তাহাদেব বিন্দুমাত্র সঙ্কট 
ছিল না । তাহাব! এই ধবণেব বিভিন্ন কাজের অজুহাতে প্রা সকাদ 
সময়েই সমিতি-নিবাসেব অভ্যস্তবে থাকিত। সমিতিব সভ্যগণ সম 
ধুঝিতে পাবিষ্বা এমনভাবে নিজেদের কাজ-কর্শাদি করিত; খাছান্ঠে 
তাহারা কিছুই জানিতে ন! পায়ে । সমিতি-নিবাসের সন্দুশেই কয়েখ” 
জন মুসলমান দাগী চোরের বাসস্থান ছিল। তাহারা পুলিশে শিট, 
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অর্থ পাইয়া সমিতি-নিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ তাহাদিগকে 
জানাইত। সমিতি-নিবাসের পশ্চাতে কয়েকজন পনাঢ্য তন্ভবায়ী 
অধিবাপীও আমাদের সংবাদ সরবরাভের ভন্য পুলিশ কতৃকি নিযুক্ত 
হইয়াছিল। ' তাহ] ছাড়া কিছু সংখ্যক গুপ্তচর আমি সমিতি-নিনাস 
হইতে বাহিরে গেলে আমার পশ্চাদহধুনরণ করিত। সর্বাপেক্ষ। 
আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশের এত কৌশল সত্বেও সমিতির যুবকগণ 
এমনভাবে কার্য সমাধা করিত যে? পুলিশ সন্দেহ করিলেও কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করিতে পারিত না । 
পুলিশ এবারও বার্থ হইল । তাহ।র! আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনিবার উদ্দেশ্যে একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিল। 
একদিন তাহার! জানিতে পারিল যে, সমিতির একটি নৌক1 আছে 
এবং বিভিন্ন কারণে তাহার! সন্দেত করিল (যে. হয়ত এই নৌকা 
কোন রাজনৈতিক ডাকাতিতে ব্যবঞ্গার করা হইবে । হঠাৎ একদিন 
ধবাদ পাইলাম যে, সমিতির নৌকার মধ্যে একটি যুতদেহ পড়িয়া 
রহিয়াছে এবং পুলিশ আপসিয়। এ নৌকা তাহাদের হেপাজতে 
রাখিয়া নৌকার সত্বাধিকারীর অন্থসন্ধান করিতেছে । আমি সমিতির 
সভ্যদ্দিগকে বলিয়া দ্রিলাম যে, আাহার| যেন এই নৌকা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখাইয়া আপন আপন কর্মে লিপ্ত থাকে। 
পুলিশ আসিয়1! বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর পাইল 
না। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, আমাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে 
পুলিশ পূর্বের রাত্রিতে জেলখানা হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়া! 
আমাদের নৌকায় রাখিয়। দ্রিয়াছিল এবং ঘটনার দিন পুলিশের 
সঙ্কেত অনুসারে নিকটবর্তী কোনও অধিবাসীর প্রেরিত সংবাদে 
পুলিশ .আসিয়া নৌকা অধিকার করে। 
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পুলিশের এই বারের বড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইল। কিন্তু তাহার! নিত্য- 
নুতন কৌশল অবলম্বনে বিরত হইল ন]। প্রা প্রত্যহই কোন না 
কোন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া! আমাকে এবং সমিতির কোন কোন 
সভ্যকে বিভিন্নন্ধপ প্রশ্ন করিয়া! তাহাদের নিজেদের মনোমত মন্তব্য 
লিখিয়া! লইয়! যাইত। সমিতি-নিবাসে কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক 
সভ্যও ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্রও ছিল। 
এ বালকটির পিতা বহু বিবাহ করিয়াছিল এবং অধিকাংশ সময্নেই 
গৈরিক বসন পরিধান করিয়া! থাকিত ও বিভিন্ন শ্বশুর বাড়ী কিন্বা 
অন্তর ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্ুতরাং বালকটি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত 
হইত এবং মাতুলই তাহার প্রক্কত অভিভাবক ছিল। একদিন 
বালকটির মাতুল তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়! নিতে আসিলে আমি 
তাহাকে মাতুঁলের সহিত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অহ্ৃমতি দেওয়া 
সত্বেও বালকটি দৃটতার সহিত জানাইয়! দিল যে, সে দেশের দেবা 
করিবার উদ্দেশ্যে জীবনপণ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার উদ্দেশ্ট 
সফল না! হুওয়! পর্যস্ত সে কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইবে না। মাতুল 
মহাশয় বহু গীড়াীড়ি করিয়াও বালকটির মতের পরিবর্তন করাইতে 
অসমর্থ হইয়া অবশেষে পুলিশের শরণাপন্ন হইলেন। সেইদিন 
অপরাহ্ছে পুলিশ স্রপারিপ্টেণ্ডেণটে কয়েকজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ও 
সাব-ইনস্পেক্টর এবং শস্ত্রধারী বহু পুলিশসহ সহসা! আসিয়া সমিতি- 
নিবাস ধিরিয়া ফেলিল। আমি সেই সময় পূর্ব পরিকল্পনা অহ্থসারে 
নারায়ণগঞ্জ সমিতি পরিদর্শনে যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতেছিলাম। 
দেখিতে পাইলাম যে, পুলিশ স্ুপারিপ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পূর্বোক্ত 
বালকটির মাতুলও ছিল। সে সময়ে সমিতির ছেলেরা সমিতি- 
নিবাসের আঙ্গিনায় লাঠিখেলা করিতেছিল। স্বপারিশ্টেণ্ডেণ্টের 
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নির্দেশষত আমার অঙ্থমতি লইয়া সমস্ত বালক ও যুবকগণ শ্রেণীবন্ধ- 
ভাবে দ্াড়াইল এবং হাতের লাঠিগুলি একস্থানে স্ত,পাকারে রাখিয়া 
দ্বিল। পূর্বোক্ত বালকটির মাতুলের সঙ্কেতমত ছুইজন কনেষ্টবল 
বালকটিকে বলপুর্বক সমিতি-নিবাসের বাহিরে লইয়! গেল। বাহিরে 
কয়েকটি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল । স্থপারিণ্টেপ্ডে্ট সাহেব 
আমাকে বলিলেন, সমিতি-নিবাষের সমস্ত সত্যগণকে লইয়া তোমাকে 
কোতোয়ালীতে যাইয়! ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে হহইবে। 
ক্বতরাং তাহার নিদেশিমত আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে 
উঠলাম ; প্রত্যেক গাড়ীতেই অবশ্থ এক একজন পুলিশ ইনস্পেকৃটর 
অথবা সাব-ইনস্পেকৃটর উঠিল। আমার গাড়ীতে ছুইজন পুলিশ 
কর্মচারী উঠিল। ধৃত বালকটি পুলিশ কতৃপিক্ষের নিদেশ অহ্থসারে 
সিপাহীর সহিত পদব্রজেই চলিতে লাগিল এবং পুলিশ স্ুপারি- 
শ্টেপ্ডেটও বালকটির সহিত হাসিমুখে কথা বলিতে বলিতে পদব্রজেই 
চলিতে লাগিলেন । এদিকে গাড়ীর অভ্যন্তরে সতর্ক পুলিশ প্রহরায় 
বসিয়াও বালকগণ (সাল্লাম বারম্বার এন্দে-মাতরম্‌” ধ্বনি দিতে 
লাগিল। প্রকৃতপক্ষে পুলিশের হস্তে বন্দী থাকিয়াও পূর্বোক্ত বালকটী 
সেই সমবেত “বন্দে-মাতরম্* ধ্বনির সহিত সরবে আপন কও যোগ 
করিয়া! দিতেছিল। 

কোতোয়ালীতে ম্যাজিষ্টেট পুর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন ; 
আমর1 সেখানে প্রবেশ করিলে ম্যাজিষ্রেটের নিদেশি অস্থসারে 
অল্পবয়স্ক বালকগণকে পৃথক করিয়া রাখিয়! প্রধান প্রধান পুলিশ 
কর্মচারীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল । 

ইতিমধ্যে এই সংবাদ দাবানলের মত সর্বত্র পরিব্যাগ্ড হইল, 
ক্রমশঃ অসংখ্য বালক ও যুবক আসিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে ভীড় 
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করিল । পাটুয়াটুলী, ইসলামপুর, শাখারীবাজার প্রভৃতি রাস্তাগুলি 
লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া পড়িল ; মুহুমুহুঃ “বন্দে-মাতরম্* ধ্বনিতে 
আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 

কি জানি কি ভাবিয়া এই সময়ে দারোগা শরৎ ঘোষ ম্যাজিষ্রেটের 
নিদেশ মত আমার কাছে আসিয়া অন্থরোধের স্বরে বলিলেন, 
পুলিনবাবু এই সমস্ত যুবকদের একটু শাস্তভাব অবলম্বন করিতে 
বলুন এবং উহ্বার্দিগকে বলিয়! দিন যে, আমশা] কাহাকেও কিছু বলিব 
না, প্রত্যেকেই শাস্তভাবে আপন আপন গৃহে ফিরিয়। যাক।” 
ম্যাজিস্ট্রেটের অভিপ্রায়ের আসল উদ্দেশ্ট কি তাহা বুঝিতে ন| পারিয়' 
আমি নিঃশকেই দীড়াইয়া রহিলাম। ম্যাজিষ্রেটের সহিত পরামর্শ 
করিয়া শরৎ ঘোম মহাশয় পুনরায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, 
“আপনাদিগকে জামীনে ছাড়িয়া দিব, তাই জ্ঞামীন হইতে পারে 
এইব্নপ কয়েকজন লোকের নাম বলিয়া দ্রিন।” আমি নিকটবর্তা 
কয়েকজন উকীল ও মোক্ত|রের নাম বলিয়া দিলাম এবং কোতো- 
য়ালীণ সম্মুখে দণ্ডায়মান কয়েকজন যুবককে এ সমস্ত জামীনদার 
ব্যক্তিদ্রিগকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য বলিয়া! দিলাম । জামীনে 
বালক ও যুবকগণ মুক্ত হুইয়! সমিতি-নিবাসে ফিরিয়া গেল। 
উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী মিঃ ব্যামফোর্ড আমাকে জেলখানাতে 
লইয়া] গেলেন। 

প্রায় এক মাস পর মোকদ্ধমার তারিখ পড়িল। কিন্ত মোকদ্দম 
মেকি এবং কেন তাহা কিছুই জানান হইল ন1। 

তরুণ বয়স্ক মিঃ ব্যামফোর্ড সাহেব জেলে লইয়! যাইবার সময় 
গাড়ীতে বসিয়া আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাকে 
জেলে লইয়| যাওয়ার জন্য আমি খুবই ছুঃখিত। কারণ তুমি একজন 
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েশপ্রেমষিক | কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহ ভিন্ন অন্ত কোন উপায় 
ছিল ন1। 

বলা বাছুল্য,*তরুণ সাহেবের এই সহামুভৃতিস্চক মন্তব্য আমার 
জদয় স্পর্শ করিয়াছিল । 

প্রায় ১৭ দিন আমাকে কারাগারে থাকিতে হইল এবং জামীনের 
জন্য সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ হইল । আমি জেলে থাকাকালেই সংবাদ 
পাইলাম যে, একদিন পুলিশ বাহিনী সহসা সমিতি-নিবাসে হান! দিয়া 
প্রায় কু্ডি-পঁচিশটী গল, অসংখ্য লাঠি, সতেরো শতেরও অধিক 
পুস্তক? সমিতি-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র, মহাপুরুষ ও দব-্দবীর সহ ফটে। 
লহয়া গিয়াছে | 

চাকার উকীল শ্রীণবাবু জেলে আমার সঠিহু দেখা করিয়া 
বলিলেন, যে গভর্ণমেণ্ট আমার বিরুদ্ধে “বালক-মপহরণ'-এর 
(10101187106 ) অভিযোগ আশিয়াছে। 

প্রায় সতেরো দিন পরে আমাকে এক বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের 
কোর্টে উপস্থিত কর] হইল এবং পূর্বোক্ত বালক অপহরণ মামলা 
হইতে অব্যাহতি দিয়! অপর ছুইটী নৃতন বালক অপহরণ মোকদমায় 
আমাকে জড়িত করা হইল এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পরবর্তী 
মোকদ্দমার তারিখ নির্ধারিত হইল । 

প্রথম মোকদম। হইতে খব্যাহতি দেওয়ার কারণ ছিল এই 
যে, সংশ্লিষ্ট বালকটী নিজেই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, মে নিজের 
ইচ্ছাতেই সমিতিতে যোগদান করিয়াছে এবং তাহার গেরুয়াধারী 
পিতাও পুলিশ তদস্তকালে বলিয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা তাহার 
ছেলে সমিতিতেই থাকুক । 

জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়| দেখিলাম যে; সমন্তই লণ্ড ভগ 
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হইয়] গিয়াছে, কিন্ত বালক ও যুবকগণের উৎসাহ, উদ্যম যেন দ্বিগুণ 
বাড়িয়! গিয়াছে । শুনিলাম যে-সমস্ত অল্প বয়স্ক বালকগণকে কোতো- 
য়ালীতে আবদ্ধ রাখ! হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের অভিভাবককে 
দেশ হইতে আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিভিন্ন বালককে নিজ নিজ অভি- 
ভাবকদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক অভিভাবককেই 
বিশেষভাবে সতর্ক করিয়! দিয়াছিলেন যে, এ সমস্ত বালকের! যেন 
সমিতির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখে । কিন্ত প্রতিটি বালকই 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সমিতি-নিবাসে ফিরিয়া আসিয়াছিল | 

আমি জেলে গাকাকালে পুলিশ ১৪টি বালকের অভিভাবককে 
আমার বিরুদ্ধে বালক-অপহরণ মোকদমা আনিবার জন্য প্ররোচিত 
করিতেছিল। তন্মধ্যে মাত্র ছুহটি ক্ষেত্রে পুলিশের যড়যন্ত্র সফল 
হইয়াছিল । আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে 
মোকদ্দমা! আন। হইলেও উহার বিচার করিয়া নিষ্পত্তির কোনও ইচ্ছা 
পুলিশের ছিল না। কারণ যাহাতে আমি আত্মগোপন করিতে না 
পারি সেই উদ্দেশ্টে আমাকে জামীনে আবদ্ধ করিয়! রাখাই পুলিশের 
অভিপ্রায় ছিল। তাহ! ছাড়া স্বদেশী সংক্রান্ত প্রয়োজনে আমি কখন 
কাহার সহিত গুপ্রভাবে যোগাযোগ করি সেই সকল স্থত্র পুলিশের 
গান! দরকার, তাই তাহার? জেলে রাখিতেও চাছে না। সুতরাং 
কৌশল করিয়া আমার বিরুদ্ধে ছুইটি মোকদ্দম। ঝুলাইয়া রাখা হইল 
এবং আমাকে জামীন দেওয়! হইল। 

রজনী ওপ্ত, ত্রেলোক্য বস্থ, আনন্দ চক্রবর্তা, ললিত রায় প্রমুখ 
সমিতির হিতাকাজ্মধী ও প্রবীণ উকীলগণ আমাকে বলিলেন যে, 
গভর্ণমেন্ট প্রকাশ্যভাবে আর সমিতি পরিচালনা করিতে দিবে না। 
ললিত রায় মহাশয় আমাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে উপদেশ 
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দিলেন এবং বলিলেন যে, আমাকে লুকাইয়া রাখিবার সমস্ত দায়িত্ব 
তিনি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন। 

আত্গোপনের প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম শা। 
আমার যুক্তি ছিল যে, মামি আত্মগোপন করিলে সমিতির বালক 
ও যুবকগণ ভীরুতার দৃষ্টাস্তই দেখিবে মাত্র, এবং তাহাদের উৎসাহ- 
উদ্ামও সমস্তই ভাজিয়া পড়িবে । বরং আমি যদি কারাবরণ কিন্বা 
অন্তান্ত লাঞঙ্ছনাও নির্ভীক চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পাবি, তবে 
বালক ও যুবকগণ নির্ভীকতার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হুইয়! দেশের 
কল্যাণের জন্য অকুতোভয়ে আত্মত্যাগ করিতে অগ্রসর হইবে। 

সমিতির কাজ-কর্ম পুনরায় পুর্ণোছ্যমে সুরু হইলে সকলেই আশঙ্কা 
করিল যে, গভর্ণষেন্ট আমাকে ছলে-বলে-কৌশলে অন্ততঃ কিছুকালের 
জন্য নিশ্চিতরূপেই জেলে আবদ্ধ করিক্বা। রাখিবে। তাই আমার 
অবর্তমানেও যাহাতে সমিতির কার্যাদি সুষ্ঠ,ভাবে পরিচালিত হইতে 
পারে সেই উদ্দেশ্টে সমিতি-নিবাসের কমিগণকে বিভিন্ন জেলার প্রধান 
প্রধান শাখা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিলাম এবং আমি নিজেও কুমিল্ল। 
চলিয়া! গেলাম। 

ছুইদ্দিন কুমিল্লায় থাকার পর তৃতীয় দিবসে হঠাৎ টেলিগ্রাম 
পাইলাম যে, আমাকে অবিলঘ্ে ঢাকায় যাইতে ভইবে। ঢাকা 
আসিয়া শুনিলাম যে, সমিতি-শিবাসের যে-সমস্ত যুবকগণ প্রথম দিন 
আমার সহিত ধৃত হুইয়াছিল এবং পরে জামীনে মুক্তি পাইয়াছিল, 
তাহাদের প্রত্যেককেই তিনদিনের মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত করিবার 
জন্য জামীনদার উকীলগণকে গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিয়াছেন । 

যেদিন কুমিল্লা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম, সেইদিন 
হুইতেই পুলিশ দিনে একবার, রাত্রিতে ছইবার আমার বাড়ীতে 
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আসিয়া আমাকে দেখিয়। যাইত এবং সমিতি-নিবাসে কে কে আছে, 
কে আসিল এবং কে গেল প্রভৃতি লিখিয়! লইয়া! যাইত। 

ইতিমধ্যে একদিন কলিকাতা! হইতে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির 
চিঠি পাইলাম এবং নরেন সেনের জ্ঞেষ্ট ভ্রাতা শশাঙ্ক সেনও কলিকাতা 
হইতে লোক মারফতে চিঠি পাঠাইল। উভয় চিঠিরই বক্তব্য প্রায় 
একক্নপ। চিঠিতে লেখা ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট সমিতির কয়েকজন 
বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়! কোন অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়া দিবে 
বলিয়! জানা! গেল; তাই আত্মগোপন করিতে হইলে অবিলদ্বে তাহা! 
করিতে হইবে । আত্মগোপন করিয়া থাক! আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়! 
কখনও মনে করিতে পারি নাই। তবু আমার অবর্তমানেও যাহাতে 
সমিতির কাজ চলিতে পারে তদুদ্দেশ্টে বিভিন্ন কর্মীকে বিভিন্ন স্থানে 
পাঠাইয়া দিলাম । শিশির গুহ নামে একজন তরুণকে ভূটান 
সীমানার অন্তর্গত মিস্মি, আবর প্রভৃতি স্বাধীন অসভ্য জাতিগণের 
মধ্যে কোনও গুপ্তকেন্দ্র স্থাপনের নিদেশি দিয়া প্রয়োজনীয় অর্থাদি রও 
ব্যবস্থা করিয়া দিলাম । 

ইহার পরের দিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, হঠাৎ সংবাদ 
পাইলাম সেই রাত্রিতেই আমাকে শ্রেপ্তার করিবার জন্ত পুলিশ 
বাহিনী প্রস্তত হইতেছে । এই সংবাদ শুনিবামাত্র কয়েকজন তরুণ 
কর্মীকে অন্তত্র পাঠাইয়। দ্িলাম। অবশ্য সেই রাত্রিতে ও পরের 
দিনও কিছু ঘটিল না। উহার পরের দিন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী 
আসিয়া বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে 
একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ও আরও কয়েকজন পুলিশের লোক 
আসিয়া সমিতিশ্নিবাসে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম-ঠিকান। ইত্যাদি 
লিখিয়! লইয়া গেল। তৎপরে.সেই রাব্রিতেই পুনরায় বারটা-একটার 
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ময় অপর একদল পুলিশ কর্মচারী আসিয়। প্রত্যেকের নাম-ধাম 
লিখিয়া লইল। পুনঃ পুনঃ উৎপাতে বিরক্ত হইয়াও লাভ নাই, 
সুলিশের নির্দেশ মানিতেই হইবে। কিন্তু শেন বারে নাম 
লিখিবার সময় আমাদের সমিতি-নিবাসের অধ্যক্ষ আশুতোন গুপ্তের 
নাম গোপন করিয়াছিলাম । পুলিশ কর্মচারী বারংবার প্রশ্ন করিলে 
আমি বলিয়া দিলাম যে, আশুতোষ আহারারি করিয়া সন্ধ্যার 
পরই বিশেষ কার্ষতেতু নৌকাযোগে বিক্রমপুরে তাহার ণিজের বাড়ীতে 
চলিয়া গিয়াছে । 

পুলিশ এই সমস্ত লিখিয়া চলিয়া গেল। গভীর নিঃস্তব্ধ রাত্রি। 
বারংবার পুলিশের হয়রানিতে ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম এবং মাত্র 
শয্যায় আশ্রয় গ্রন্থ করিয়াছি, এমন সময় বহু লোকের পদশবে 
শয্যাত্যাগ করিয়া সিঁড়ি দিয়! নীচে নামিয়া আসিয়। মধ্যরাত্রির 
প্রায়ান্ধকার অবস্থার মধ্যেও দেখিতে পাইলাম যে, আহ্ুমাণিক দুই 
তিন শত সশস্ত্র (সৈনিক সমিতি-নিবাসের কক্ষগুলি আক্রমণ করিবার 
উপক্রম করিতেছে । হঠাৎ আশুতোমন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন 
বাঙ্গালী দারোগ। অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে চীৎকার করিয়া বলিয়। 
উঠিল, “পুলিনবাবু নাই কি?? 

আমিও উত্তর দিলাম, “এই যে আমি, কেন ? 

দরোগাবাবু যেন এইবার একটু আস্বস্ত হইয়া বলিলেন, “শা 
হে থাক, আর প্রয়োজন নাই। এবং আমার দিকে সঙ্কেত 
করিয়! বলিলেন, “এদিকে আন্মন?। আমি তাহার সহিত পুলিশ 
স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সমিতি- 
নিবাসের গেটটি সিপাহীগণ ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছে এবং সেই ভাঙ্গা 
গেটের নিকটেই পুলিশ সুপারিশ্টেণ্ডেষ্ট মহাশয় দাড়াইয়! আছেন। 
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সাধারণতঃ সমস্ত দ্রিবারাত্রিই সমিতি-নিবাসের প্রথম কক্ষের 
এক ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বারে পালা করিয়া! পাহার। দেওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। কিন্তু পুলিশের পূর্বোক্ত উপত্রব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই 
ঘটনার ছুই তিন দিবস পূর্ব হইতে রাত্রির পাহার! বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রধান প্রবেশ দ্বারে সর্বদা দৃঢচভাবে "তালা 
দিয়! রাখা হুইত্ত। 

পুলিশ স্পারিপ্টেণ্ডেণ্ট (সম্ভবত্তঃ র্যালী সাহেব ) সক্রোপধে বলিয়। 
উঠিলেন, “কেন দরজা খুলিয়া! দিলে না, তাইতে। দরজ! ভাঙ্গিয়। 
আমাদিগকে ঢুকিতে হইল? এজগ্ত তোমরাই দায়ী থাকিবে !' 

আমি বলিয়াছিলাম যে, আলে। জালিবার বা তাল। খুলিয়া 
দিবার মত অবসর পর্যস্ত আপনারা দেন নাই, কি করিয়! দরজা 
থুলির? 

যাহা হউক, তাহাদের কথা-বার্তায় বুঝিতে পারিলাম স্ুপারি- 
প্েেণগ্ডেপ্ট সাহেব অঙ্্মান করিয়াছিলেন যে, আমরা গুর্ধা বাহিনীকে 
গুরুতরভাবে বাধা দিয়] পলায়ন করিয়া! যাইব । 

পরে পুলিশ সুপার আমার কাধের উপর হাত রাখিয়! মোলায়েম 
স্বরে বলিলেন, তোমার বিরুদ্ধে এক ওয়ারেপ্ট আছে তাই আমি 
তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম + ওয়ারেণ্টটি দেখাইতেও পারি। 

বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে স্ুপারিণ্টেপ্ডেটে সাহেবের 
সহিত রাস্তায় আসিয়া তাহারই নিদেশি অনুসারে তাহাদের একটি 
গাড়ীতে উঠিয়া! বসিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে তাড়াতাড়ি সমিতি- 
নিবাসের এক যুবক আমাকে একখান! গায়ের চার আনিয়া! দিল। 
নতুবা সেই শীতের রাত্রিতে একবন্ত্রে ও নগ্ন শরীরে আমাকে 
যাইতে হইত। চাদরটি পুলিশ সাহ্ব নিজের হাতে লইয়া কি 


১৫৪ 


সমিতি বনাম পুলিশ 
পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন. ইনার মধ্যে আবার কিছু 
নাই ত? 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বিরাট গুর্থা বাহিনী গাড়ীর ছুই পারে 
শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে লাগিল । গাড়ীর মধ্যে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব 
একান্ত ভদ্রভাবে আমার সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। 
রাত্রির শেষভাগে বুড়িগঙ্গার ধারে ম্যাজিষ্ট্রেটের তৎকালীন বাসগৃহের 
সম্মূথে বাকল্যাণ্ড বাধের উপরে আমরা সকলেই গাড়ী হইতে অবতপ্নণ 
করিলাম। প্রভাত হুইবাঁর পৃর্বেই দেখিলাম আমার সহকারী ভূপেশ 
নাগও ধৃত হইয়া আসিল। 


১৫৪৫ 


অত্কান্নাক্র শিক্শ্ 


বেল প্রায় সাড়ে আটস্টার সময় আমরা পুলিশের লঞ্চে উঠিয়া 
যাত্রা করিলাম । কিন্তু কোথায়, তাভ] জানিবার কোন উপায় 
ছিল ন]। 

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (সম্ভবতঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী ) 
পরিবার হইতে, সমিতি হইতে এবং ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
চলিলাম। ১৯০৬ সালের শেন ভাগে ঢাক। অনুশীলন সমিতির 
স্বত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগে সমিতি স্বাপিত হয় এবং 
সমিতির কার্ধাদিও প্রথমে ধীরে আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্রুতগতিতে 
বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃতি লাভ করিয়া! দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
এই সমিতির কার্যকলাপ ১৯০৮ সালে বুটিশ গভর্ণমেপ্টকে বিশেষ- 
ভাবেই বিচলিত করিয়া! তোলে । আমাকেই ইহার মুল কল্পন! 
করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাকে নির্বাসনে পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ঢাকার অঙ্কুশীলন সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণ! করিলেন। 

প্রায় দ্বিপ্রহরে আমাদের লঞ্চ াদপুরের নিকটবর্তা হইলে 
কয়েকজন খালাসী বোটে চড়িয়া ডাঙ্গায় যাইয়া! প্রয়োজনীয় কিছু 


১৫৬ 


অজানার পথে 


কিছু জিনিষপত্র ক্রয় করিয়! আনিল। মি: 'লাম্যান-যিনি আমাদের 
পরিদর্শকরূপে যাইতেছিলেন, আমার ও ভূপেশ নাগের সম্মুখে কিছু 
কলা, কমল! ইত্যাদি ফল রাখিয়া বলিলেন, এই ফলগুলি এখন 
খাইতে থাক' এবং যখনই প্রয়োজন হুইবে বিন] দ্বিধায় চাহিয় 
লইও। অবশ্ট আমাদের চাহিবার প্রয়োজন হইত না, ফলগুলি 
নিঃশেষ হইবার পূর্বেই আরও প্রচুর ফল আমাদের সম্মুখে দেওয়া 
হইত । 

পরে মিঃ লোম্যান আমাদিগকে জিজ্ঞাস1 করিলেন যে, নিষ্ঠাবান 
রাঙ্গণ দিয়! বিশুদ্ধ হিন্দু পদ্ধতিতে রন্ধন করিয়। (দলে আমাদের 
উহ] গ্রহণ করিত আপত্তি আছে কিন]। 

ভূপেশ দৃঢ়তার সভিত জানাইল খে, গ্েচ্ছ-আরোহীযুক্ত লঞ্চে 
সে কিছুতেই অন্নগ্রহণ করিবে না। ভুপেশ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং 
বিজয় গোস্বামীর ভক্ত ও তাভার পুত্রের শিষ্য ছিল। খাগ্ভাখাছ্য 
ও পর্মসংস্কারাদি সম্পর্কে সে অতি তীব্রভাবেই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিল | 

টাদপুর হইতে ছাড়িয়া লঞ্চ অবিরামভাবে চলিতে লাগিল। 
সন্ধ্যার প্রাঞ্কালে আমাদিগকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কেবিনে লইয়া! যাওয়। 
হইল | দেখিলাম পরিষার, পরিচ্ছন্ন শয্য! পূর্বে প্রস্তহ করিয়া 
রাখ] হইয়াছে । আহারাদি শেষ করিয়] শুইয়া] পড়িলাম । আমাদের 
কেবিনের দরজা! খোল] রাখা হইল এবং দুইজন সশস্ত্র গুর্থা তথায় 
পাহারার জন্ত দণ্ডায়মান ছিল। 

পরের দিন অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইলাম। প্রাত:কত্যাদি 
সমাপনাস্তে লঞ্চের সম্বুখভাগে রক্ষিত আমাদের নির্দি্ট আরাম- 
কেদারায় যাইয়া বসিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের 
লঞ্চের পাশাপাশি অপর একখানি লঞ্চও চলিতেছে । উভয় লঞ্চের 


১৫৭ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


সাছেবগণই উভয় লঞ্চে যাওয়া-আসা করিতেছে ইহাও দেখিতে 
পাইলাম । 

কিছুক্ষণ পরে এক সাহেব আমাদিগকে জানাইলেন যে, বরিশাল 
হইতে অশ্বিনীবাবু ও তাহার এক সকর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আন' 
হইয়াছে ; তাহার পাশের লঞ্চেই আছেন। কিন্ত সেই লঞ্চে স্থান 
কম বলিয়া ঠিক কর হইয়াছে যেঃ ভ্তাারী আসিয়া! দিনে দুইবার 
আমাদের লঞ্চে পায়চারী করিয়া যাইবেন। কিন্ত আমরা যেন 
তাহাদের সহিত কোনরূপ কথাবার্তা না বলি। 

এদিকে ভূপেশ অন্ন গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়! সাহেবগণ প্রমাদ 
গণিলেন। তাহাদের একজন আসিয়া আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, অশ্বিনীবাবু বলিলে ভূপেশ নাগ অন্ন গ্রহণ করিবে 
কিনা । 

আমি বলিলাম, করিলে করিতে ও পারে ! 

অশ্বিনীবাবু ও তাহার সহকর্মীকে আমাদের সম্মুখে লইয়া আস! 
»ইল। দেখিলাম সহকর্মীটি আর কেহই নহেন বরিশাল ব্রজমোহন 
কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বরিশাল 
অনুশীলন সমিতিৰ প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সমিতি সংক্তাস্ত 
আলোচনার জঙ্ত ঢাকা যাইয়! আমার সহিত কয়েকবার সাক্ষাতও 
করিয়াছিলেন । 

দেখা গেল, অশ্বিনীবাবুর অস্থরোধেও ভূপেশ অন্ন গ্রহণে রাজী 
হইল না। কিন্তু বহু যুক্তি-তর্কের পর এইরূপ জানাইল যে, প্রয়োজন 
হইলে বধ সেবনে আপত্তি করিবে না। বরিশাল হইতে একজন 
বাঙ্গালী ডাক্তারকে আমাদের সঙ্গে লওয়া ভইয়াছিল, যে চারিদিন 
আমর! লঞ্চে ছিলাম, প্রত্যহই তিনি ভূপেশকে ওঁষধ দিয়] যাইতেন। 


১৫৮ 


অজাশার পথে 


মামাদের লঞ্চ ছুইটি ক্ষুদ্র ন্দ্রীপথে চলিতে চলিতে ক্রমে সুন্দর- 
বানের মধ্যে প্রবেশ করিষা বুহৎ নদীর মধ্যে পড়িল। 

পরের দিন প্রান্তে উঠিয়। দেখি আমাদের লঞ্চটি এক সংকীর্ণ 
খালের মধ্যে মাটিতে আটকাইয়। গিয়াছে। কোন লোক কিনব। 
গৃহাদি দেখিলাম এ| বটে, কিন্ত মনে হইল তথায় নিশ্চয়ই মাগ্ষেও 
পদার্পণ ভইয়া থাকে এবং নিকটেই লোক বসতিও আছে। 

প্রায় অর্ধ্ঘণ্ট। পরে জোয়ারের জলে খাল পূর্ণ হইলে "ছাদ 
লঞ্চটিকে ব় লঞ্চটর লন্িত শিকল ও মোটা রজ্ছু সাভাযো বাধিয়। 
গভীর জলে নামাইয়। দেওয়া! হঈল। ক্রমে উভয় লঞ্চই পূর্বের মত 
চলিতে আরম্ভ করিন। নিবিড অরণ্যমধ্যস্ব আকা-বাকা নদীর 
মধা দিয়! যাইবার লময় পথের উভয় পার্থেই বৌভ্রসেবনর বছ 
কুভীবও দেখা গেল। লোম্যান সাছেৰ বন্দুকসহ শিকারে মাতিয়। 
গেলেন। বন্দুকের শন্দে কুক্ীরগুলি ঝুপঝাপ, শব্দে জলের মণ্যে 
বাঁপাইয়। পড়িতে লাগিল। 

পরের দিন প্রভাতে আমাদের জন্য রক্ষিত পূর্ব নির্দিষ্ট উজিচেয়ারে 
যাইয়া! বসিয়া আছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে, লোম্যাশ 
সাক্কেবের প্রশ্নের উত্তরে খালাসীদের একজন বলিল যে, আমর! 
মেটিয়াবুরুজে আসিয়াছি। বুঝিতে পারিলাম যে” কলিকাতা 
আসিয়াছি। এই সময়ে আমাদের লঞ্চটিকে পদ দিয়া ঢাকিয়। 
দেওয়া! হইল এবং কিছুক্ষণ পর তীরে না ভিড়াইয়া নদীর মধ্যেই 
একস্বানে নোঙ্গর ফেলিয়া লঞ্চটিকে রাখা হইল। সেখানে একজন 
উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আসিয়া! আমাদের প্রয়োজন মত্ত বিছানা পত্র 
ইত্যাদি যাবতীয় জিনিম দিয়! গেলেন। 

সন্ধ্যার পরে হাওড়! ষ্টেশনে লঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া পুলিশের 
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নিদেশ মত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেণের কামরায় উঠিক্না বসিলাম। 
মধ্যের আসনে আমার জন্ভ এবং ছুই পার্খের দুই আসনে মিঃ 
লোম্যান ও ক্যাপ্টেনের জন্ত শয্যা প্রস্তুত ছিল। আমি গাড়ীতে 
উঠিলাম কিন্তু ভূপেশ কিম্বা অশ্বিনীবাবুর কি হইল কিছুই জানিতে 
পারিলাম না । | 

যে ছইদিন গাড়ীতে ছিলাম লোম্যান সাহেব নানাবিধ আলাপ- 
আলোচনা, কৌতুক করিয়! আমাকে সর্বদাই হাসি-খুপী রাখিতে 
চেষ্টা করিতেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গও মাঝে মাঝে উঠিত বটে, 
কিন্ত মিঃ লোম্যান অতি সতর্কতার সহিতই এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়। 
দ্বিতেন। যদিও আমার নিকট হইতে কোন গুপ্ত সংবাদ জানিবার 
জন্য গীড়াগীড়ি করেন নাই, তথাপি মিঃ লোম্যান আমাকে একবার 
কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, এলেন সাহেবকে গুলী করা সম্পর্কে 
প্রন্কৃত ঘটনা যদি আমাকে জানাইতে পার, তাহ হইলে এই মুহুর্তেই 
তোমাকে তোমার বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া! যাইব। 

ছুইদ্দিন পর অপরাহ্ধে লাহোরে পৌছিলাম এবং সে স্থান হইতে 
সন্ধ্যার পর ট্রেণে উঠিয়! প্রায় মধ্য রাত্রিতে মন্টগোমারী ষ্টেশনে 
নামিলাম। ষ্টেশন হইতে একাগাড়ীতে ও তৎপরে কিছু পথ হাটিয়। 
মণ্টগোমারী জেলের দরজায় পৌঁছিলাম। 

ইতিমধ্যে জেল-দারোগা! আসিয়া পড়িলেন এবং মিঃ লোম্যান 
তাহাকে কিসপব বলিলেন। তিনি আমার দ্দিকে ও সাহেবদের দিকে 
বার কয়েক তাকাইয়া আমাকে নিদেশি দিলেন, দাড়াও 

আমি দীড়াইয়। রহিলাম। 
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জেল-দারোগার নির্দেশ অনুসারে কিছুক্ষণ দীড়াইয়া থাকিবার 
পর তিনি আমাকে জেলের অভ্যন্তরে লইয়া! গেলেন। বিরাটায়তন 
মণ্টগোমারী জেলটি পুরাতন জেল, নূতন জেল এবং জেনানা জেল 
এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি জেলই ভিন্ন ভিন্নভাবে 
প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এই বিরাট প্রাচীরের এক কোণে জেলের 
স্থত্রধরশালা এবং উহার সম্মুখে জেলের সমস্ত স্পর্শ বীচাইয়া 


ইউরোপীয় কয়েদীগণের আবাসগৃহ ছিল। 
পরের দিন প্রাতে জেল-স্ুপারিণ্টেণ্ডে টি আসিয়া সামান্তভাবে 
প্রাথমিক আলাপার্দি করিলেন এবং বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের 


বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করিলেন । বলিলেন, লাজপৎ রায় 
এবং অজিত সিংহকে অস্তরীণ করিবার পরই পাঞ্জাবের অবস্থা ঠিক 
হুইয়। গিয়াছে এবং বাংলাও শীঘ্রই ঠিক হইয়া! যাইবে । তিনি সতর্ক 
করিয়া আরও বলিলেন যে, তোমর! ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করিতে 
গিয়া! নিতান্তই ভুল করিয়াছ, পাথরের উপর মাথা ঠুকিতে গেলে 
পাথরের কিছুই হয় না, মাথা-ই ফাটিয়া! যায়। 
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আমার বিশেষ কিছুই বলিবার ছিল ন1। কিন্ত আমি বিপ্লবী নই 
__গুধু যুবক্দিগকে আত্মরক্ষার কৌশলাদি শিখাইতেছিলাম মাত্র-_এই 
কথাটি সাহ্বেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম । 

ন্থপারিপ্টেণ্ডেট আমার বক্তব্য অগ্রাহ করিয়া বলিয়। উঠিলেন যে, 
আত্মরক্ষার জন্ট তোমরা কেন চেষ্টা করিবে? সে অধিকার তোমাদের 
নাই। তোমা্দিগকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
গভর্ণমেণ্টই আছে। 

জামালপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথ! উল্লেখ করিয়া আমি 
বলিলাম যে, সেখানে অত্যাচারী মুসলমানগণকেই গভর্ণমেণ্ট সহায়তা 
করিয়াছে, অত্যাচারিত হিন্দুদের রক্ষার ব্যবস্থা করে নাই । 

উত্তেজনাবশতঃ সাহেব সহস1 বলিয়| ফেলিলেন যে, মুসলমানগণ 
তোমাদের মত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করে ন1। 

পরে একদিন স্ুপারিণ্টেণ্ডেণটে এই প্রসঙ্গেই আমাকে সতর্ক করিয়া 
বলেন যে, জানিয়] রাখিও, তোমাকে কারাগার হইতে কোনদিনই 
মুক্তি দেওয়া হুইবে ন1। যাহার] বুটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ 
করে তাহাদের জন্য এই পৃথিবীতে ছুইটি মাত্র স্থান আছে একটি 
জেলখান!, অপরটি ভারতবর্ষের বাহিরে নির্বাসন । 

অপর একদিন স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ উত্তেজিতভাবে আমাকে গালাগালি 
করেন। তিনি বলেন যে, তোমর]। শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা! আনিয়! 
সমস্তই ওলট-পালট করিয়া! দিতে চাওঃ তোমর] পাজি, বদমাইস, গুণ্ডা, 
চোর, ডাকাত.*****ইত্যার্দি। 

সাহেবের কথ। শুনিয়া আমার আপাদমস্তক অলিয়। উঠিল। তবু 
উত্তেজন। দমন করিয়! শাস্তভাবে জবাব দিলাম যে, আমি এখন অসহায়- 
ভাবে তোমাদের হাতে বন্দী, তোমার যাহা! ইচ্ছা হয় বলিতে পার। 
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আমার কথায় স্ুপাবিণ্টেখডেণ্টের কিঞ্চিৎ অপ্রস্বতৈর মত ভাব 
দেখিলাম । ইহার পরে আর কোনওদিন এমন কুৎসিত ভাষ! প্রয়োগ 
করেন নাই। 

আর একিন কথ প্রসঙ্গে স্ুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইলেন যে, তোমরা 
যতই যড়যন্ত্ব কর না কেন, দেশের লোক তোমাদের চায় না । তাহার 
অভিমতের সমর্থনে তিনি পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ীর 
কথা উল্লেখ করেন। এ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের অভিমত যে, বৃটিশ 
কর্মচারীগণ ন!। থাকিলে দেশীয় কর্মচারীদের অত্যাচারেই দেশ্বাসীগণ 
জলিয়া-পুড়িয়া মরিত, বুটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন এই দেশকে দেশীয় 
কর্মচারীদের অত্যাচারের অধীনে ফেলিয়া না রাখে । 

একদিন আমার নিষেধ সত্বেও সুপারিণ্টেণ্ডেটিে আমার রন্ধনের 
সীমানার অভ্যন্তরে গিয়| দড়াইয়াছিলেন। আমি রাগ করিয় 
পাচককে সমস্ত আহার্য্যদ্রব্য ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। নিকটস্থ 
কোন কোন কয়েদী কেহ বা পাচকের নিকট হইতে চাহিয়া, কেহ 
ৰা মাটী হইতে কুড়াইয়া এ খাছ্ের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে। 

পরের দিন স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট ক্রোধোন্মস্ত মৃতিতে আসিয়া আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাবু কাল তুমি খাও নাই কেন? 

আমি জবাব দিলাম, কারণ কাল তুমি আমার আপত্তি সত্বেও 
আমার রান্নার স্বানে গিয়াছিলে । 

সুপারিপ্টেপ্ডেণ্ট রাগতস্বরেই পুনরায় বলিলেন যে, আমি তোমার 
রাম্নার স্কানে যাই নাই। এই কথ] বলিয়া! তিনি ভাহার বক্তব্যের 
সমর্থনে আমার পাচককে ডাকিলেন। পাচকটী একজন কয়েদী, 
অতএব স্থুপারিপ্টেণ্ডেণ্টের কথায় সায় দিবে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। 
কিন্ত পাচকটী ভয়ে ভয়ে বলিল, ই সাহেব, তুমি গিয়াছিলে । 
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সাহেব ক্রোধ বিস্ফারিত লোচনে কিছুক্ষণ পাচকের দিকে চাহিয়া 
থাকিয়া আমাকে বলিলেন, যাহা! হউক, না খাইয়া থাকিলে তুমি 
নিজেই কষ্ট পাইবে। কিন্ত জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কয়েদীগণকে 
তোমার আহার্য্য দ্রব্য কেন দিয়াছ? ইহ! যে গুরুতর অপরাধ তাহা 
তুমি অবশ্যই জান। 

আমি বলিলাম, আমি কাহাকেও কিছু দেই নাই, কেহ যদি 
কুড়াইয়া লইয়া! থাকে; তাহার জন্য আমি দায়ী. হইতে পারি না। 
আমি পাচককে সমস্ত খাছাই ফেলিয়া! দিতে বলিয়াছিলাম। 

সাহেব এইবার বলিলেন, এ সব কুসংস্কার ছাড়িয়া দাও; দেখ না 
তুমি আর আমি একই আকাশের নীচে আছি, তবে এই মিথ্যা পার্থক্য 
কেন? 

আমি জবাব দ্দিলাম, যদি পার্থক্য না-ই থাকে তবে তোমরা শাসক 
ও আমরা শাসিত ও পদদলিত কেন? 

সাহেব বলিলেন, কারণ আমর! শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম । 

আমিও বলিলাম, সেই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে জাতীয় 
গৌরবের বৈশিষ্টও অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়। হিন্দুগণের পক্ষে 
অহিন্দগণের সংস্পর্শে আহারাদ্দিনা করা সেই গৌরবেরই একটী লক্ষণ 
মাত্র। 

এই ঘটনার পর সাহেব কিছুদিন আমার কাছে আসিতেন ন1। 
শুনিয়াছি আমার পাচক তাহার প্রাপ্য ১৫ দিনের কারাবাসের 
অব্যাহতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল । 

মণ্টগোমারী জেলে থাকাকালে আমি তিনবার অসুস্থ হইয়' 
পড়িয়াছিলাম। প্রথমবারে আমাশয়, পরে টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ায় 
ভুগিয়াছিলাম। বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ অবস্থায় আমি তিনজন জেল 
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ডাক্তারের সংন্পর্শে আসিয়াছিলাম । তাহার] পর্যায়ক্রমে আমার 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন-_তনম্মধ্যে ছুইজন ছিলেন মুসলমান ডাক্তার 
আর একজন তরুণ বয়স্ক হিন্দু ভাক্তার। তাহাদের চিকিৎসার 
আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম । 

জেল-দারোগা এবং অন্যান্ত হিমু জেল-কর্মচারীগণ ক্থুযোগ 
পাইলেই আমাকে বলিত যে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট তোমার জগ্ত মাসিক 
১৬০২ টাকা এবং বাড়ীতে তোমার স্ত্রীর জন্য মাসিক ৪০২ টাক! ধার্য 
করিয় দিয়াছেন। তুমি সুপারি্টেণ্ডেট সাহেবের নিকট তোমার 
খাছ, পরিচ্ছদ্দ ও আরামের জন্য কিছুই চাওন। কেন? স্পাবিন্টেণ্ডেপ্ট 
তোমার জঙ্য যৎ-সামান্ঠয ব্যয় করিয়া বাকী সবই আত্মসাৎ করে। 

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যদি কদাচিৎ কোনও কিছু ভাল 
প্রয়োজনীয় জিনিষ চাহিতাম, তাহা! হইলে স্ুপারিণ্টেণ্ড টে মহাশয় 
আক্রোশের স্থুরে বলিতেন যে, তুমি ত মাত্র কুড়ি টাক! বেতনে চাকুরী 
করিতে, তোমার এত আরামের দাবী করিবার কারণ থাকিতে 
পারে না। 

যাহা! হউক, শেষ পর্যস্ত এক পাঠান ওয়ার্ডারের প্রচেষ্টায় আমার 
আহারের খুব স্ুবন্দোবস্ত হইল। বিভিন্ন পুষ্টিকর আহারের ফলে 
শেষে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, সর্বদাই শরীরে পরিপূর্ণ তৃথ্থির আনন্দ 
অনুভব করিতাম। যে-সময়ে আমি জেলে যাই, তখন আমার দেহের 
ওজন ছিল ১০৪ পাউণ্ড; বৎসরাধিক কাল পরে মুক্তিলাভের সময় 
আমার ওজন বাড়িয়া ১৪৮ পাউগণ্ড হইয়াছিল । 

মণ্টগোমারী জেলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় পরিদর্শক 
আমাকে দেখিতে যাইতেন। ইউরোপীয় ম্যাজিষ্রেট ব্যতীত একজন 
পাঞ্জাবী মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেটও ছুইবার আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। 
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তাহার! প্রত্যেকেই আমার সহিত অতি ভদ্রভাবে কথা বলিতেন 
এবং আমার কোন অস্থবিধা হয় কিনা আগ্রহের সহিত জানিতে 
চাহিতেন। 

ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি বলিয়াছিলাম যে, সময় 
ভালভাবে কাটাইবার জন্য কিছু পুস্তকের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। 
তিনি জানান যে, বাংলা! পুস্তক দেওয়। সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আছে, 
তবে তোমাকে ইংরাজী ও হিন্দী পুস্তক দেওয়া! যাইতে পারে । পরের 
দিন সাহেব একটি তুলসী দাসের রামায়ণ নিজে হাতে করিয়া আমাকে 
দিয়! যান। তাহার পরে মূল মহাভারতের একটি ইংরাজী অস্থবাদও 
পাইয়াছিলাম। আমি একদিন স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট “কনিক- 
সেকশন্?, কেলকুলাস্‌ প্রভৃতি বি, এ, অনাসকোসেরি গণিতের 
পুস্তকা্দি চাহিয়াছিলাম। স্বপারিণ্টেণ্ডে্ট চোখ বাঙ্গাইয়া বলিয়া 
উঠিলেন, না, না, গণিত সম্পর্কিত কোন পুস্তকই তোমাকে দেওয়া 
হইবে না। 

চার-পাঁচ মাস অতীত হুওয়ার পর কলিকাতার স্বনামখ্যাত পুলিশ 
কর্মচারী পূর্ণ লাহিড়ী মণ্টগোমারী জেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়! ব্যঙ্গ-বিজ্রপের স্বরে আমাকে বলেন যে, আপনিইত ভন্রলোক 
ঘটিত ডাকাতীর প্রথম প্রবর্তক? বাঢ়ড়। ডাকাতীই ভন্রলোক 
ঘটিত প্রথম ডাকাতী ! আপনিই যুবকগণকে কৃত্রিম যুদ্ধের ভিতর 
দরিয়া যুদ্ধবিদ্া শিখাইয়া! বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাড়াইবার ব্যবস্থা 
করিতেছিলেন! আপনার শিষাইত এলেন সাহেবকে গুলী 
করিয়াছিল? আপনিই অনুশীলন সমিতির স্ষ্টিকর্তা ও পরিচালক ? 

এত সব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর আমার ছিল “জানি না? । 

একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেটকে বলিয়াছিলাম যে, সব সময় পড়িতে 
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ভাল লাগে না এবং ছুই চারখান! বই যা দিয়াছ, তাহাত শেষ হইয়া 
গিয়াছে, সুতরাং সময় কাটাইতে লিখিবার জন্য টেবিল, দোয়্াত, 
কলম, কাগজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। পরের দিন 
স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট "আসিয়া বলিলেন যে, তুমি যদি তোমার সমিতির 
সাংগঠনিক ইতিহাস ও সমিতির অনুষ্ঠিত কার্যবিবরণী লিখিয়া! দিতে 
স্বীক্কত থাক, তাহা হইলেই তোমার লিখিবার ব্যবস্বাদি করিয়া দিতে 
পারি। 

আমি বলিলাম যে, আমি এমন কিছুই করি নাই, যাহা দিয়া 
ইতিহাস লেখা! যাইতে পারে। তবে যাহ! কিছু করিয়াছি তাহার 
সমস্তই পুলিশ জানে। 

স্বুপারিণ্টেণ্ড টে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন যে, 
আমার লেখার সরঞ্জাম দেওয়া সম্পর্কে তিনি বিবেচনা! করিয়! 
দেখিবেন। কিন্ত সেই বিবেচনার শেষ ফলাফল আর জান! গেল না। 

দিন কয়েক পরে স্বপারি্টেপ্ডেণ সাহেব আমাকে বলিলেন যে, 
তোমার সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে একট! কাজ দিব। পরের 
দিন তিনি টাকার খলী প্রস্তত করিবার জন্ত কিছু জিনিষপত্র দিয়! 
গেলেন ও বলিলেন, সমস্ত দিন বসিয়া! তুমি এই জালী নির্মাণ করিবে, 
তাহাতেই তোমার সময় বেশ কাটিয়! যাইবে। 

এ জালী প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইবার জন্ত একজন লোক 
ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্ত জেল-দারোগা আমাকে চুপি চুপি 
জানাইয়া গেলেন যে, তুমি এরন্ূপ সাধারণ কয়েদীর কাজ করিতে 
স্বীকৃত হইও না, তাহাতে আমাদের জাতির অপমান হইবে । 

পরের দিন স্থুপারিপ্টেণ্ডেটে লোক লইয়া আসিলে আমি এ কাজ 
শিখিতে বা করিতে অস্বীকৃত হুইয়াছিলাম । 
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একদিন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেলে আমাকে দেখিতে 
আসেন। মুপারিশ্টেণ্ড টে সাহেব আমার পরিচয় দিতে যাইয়া বলেন 
যে, চেহারা দেখিয়! মনে হয় যে, লোকটার শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নাই। 
কিন্ত কি করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে সাহস 
পাইল? 

রাজকর্মচারিটি বলিলেন, এর যে প্রচুর সংগঠন শক্তি আছে। 

আমি এই প্রথম শুনিলাম যে, আমার সংগঠন শক্তি আছে। পরে 
অবশ্থ অনেক দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গের মুখেও এ কথা গুনিয়াছি। 
ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, সমিতি পরিচালন! সম্বন্ধে আমি যে নিয়ম 
প্রণালী অবলঘ্ধন করিয়াছিলাম তাহা! জানিতে পারিয়া সকলে আমার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 

বাঢ়ড়। ডাকাতী প্রভৃতি বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মগুলি এইক্ধপ 
সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইত যে, পুলিশ শত চেষ্ট! করিয়াও ইহার 
কোন স্থত্র অন্থসন্ধান করিয়া পাইত ন।। এবং মাত্র দেড় বৎসরের 
মধ্যে সমিতির শাখা-প্রশাখা যেভাবে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়। নুতন 
প্রেরণ! ও উদ্দীপনা তরুণদের মধ্যে জাগাইয়! তুলিয়াছিল, তাহাতে 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। 

বি, সি, চ্যাটাজি প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ, আসাম ল-কলেজের 
প্রিন্সিপাল ও অন্যান্ত বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের মুখেও আমি শুনিয়াছি যে, 
আমার রচিত নিয়ম-প্রণালী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি 
বিশেষত্ব ছিল, যাহার ফলে আইনকে ফাকী দিয়া আইন-বিরোধী 
কর্মে লিপ্ত থাকিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর! সম্ভব হইয়াছিল । 
তাই গভর্ণমেন্ট ১৪টি নুতন আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং 
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গভর্ণমেন্ট বনাম পুলিন বিহারী দাস” নামক পুস্তকটি বাধ্যতামূলক 
আইন পাঠ্য-পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়াছিল । 

একবার কলিকাতা হইতে একজন ইউরোপীয় আই, বি, কর্মচারী 
আমাকে দেখিতে মণ্টগোমারী জেলে আসেন। তিশি অন্থান্ত প্রশ্নের 
পর আমার ছোট ভাইকে লেখা আমার এক চিঠি আমাকে দেখাইয় 
বলেন যে, এই চিঠির পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা তিনি 
জানিতে চাহেন। আমি জবাব দিলাম, ইহাতে কোন অভিসন্ধিই 
নাই। এ চিঠিতে লেখ! ছিল £-- 

আমি বাংলায় একখান। জ্যামিতি রচন! করিব, সুতরাং “ডিগ্রী” 
81061718,59  8,06]10) 29062 8819 প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রকৃত 
স্কৃত প্রতিশব কি হইতে পারে তাহা! যেন ঢাক! কলেজের গণিতের 
অধ্যক্ষ রাজকুমার সেনের নিকট হইতে জানিয়া অথব! নূতন শব্দ 
রচন1 (০010. ) করিয়া আমাকে পত্রোত্তরে জানান হয়। এই ০০1 
কথাটি টিক কাটিয়া! পংক্তিটির উপরে লেখ! হইয়াছিল। আমার 
গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল এই যে, আমি কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিবার 
(901787) ) যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলামঃ তাহ] যেন বিশুদ্ধ- 
ভাবে পরিচালিত হয়। 

আই, বি, কর্মচারীর কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি বুঝিতে 
পাৰিলাম যে, এরন্ধপ চিঠি লিখিয়া আমি ভুল করিয়াছি। আই, 
বি, অফিসের বিচক্ষণ কর্মচারীগণ তাহাদের তীক্ষবুদ্ধি দ্বার বুঝিয়! 
ফেলিয়াছে যে, এখনও আমার মনে গুপ্ত অভিসন্ধি খেল! 
করিতেছে । 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মণ্টগোমারী জেলে এক নুতন হিচ্দু 
ডাক্তারের আবির্ভাব হুইল। পূর্বের হিন্দু ডাক্তারটিও ছিলেন বটে, 
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কিন্ত এই সময় আমাকে দেখিতে নূতন হিন্দু ডাক্তার ভদ্রলোকই 
আসিতে লাগিলেন। ূ 

একদিন সন্ধ্য! হইয়াছে মাত্র, ঘরে তালাবন্ধ হইয়াছে ? ঠিক এমন 
সময় এ নুতন হিন্দু ডাক্তারটি একজন নবাগত যুবককে সঙ্গে করিয়া 
আমাকে দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষার ভাগ করিয়া গরাদের 
মধ্য দিয়! হাত বাড়াইয়। আমার নাড়ী, জিব দেখিলেন এবং শরীরে 
কোনও উপসর্গ আছে কিন! জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে নবাগত 
যুবকটি একটি অপরিচিত নামের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সে 
ঢাকা হইতে আসিয়াছে । আমি বলিলাম যে, আমি তাহাকে চিনি 
না। কিন্ত নবাগত যুবকটি এমন কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য ও 
ঘটনার উল্লেখ করিলেন, যাহা হইতে আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম 
যে, ঢাকা হইতে শিশির গুহ নামে একটি যুবক অবশ্থাই মণ্টগোমারী 
আসিয়াছে। নবাগত ব্যক্তিটি বলিলেন যে, আমার যদি কিছু 
বক্তব্য থাকে এবং আমার সহকমিগণ বর্তমান অবস্থায় কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিবে তাহা যদি আমি বলিতে চাহি তবে বিন! সঙ্কোচে 
তাহার নিকট বলিতে পারি। আমার সহুকম্সিগণ আমার নিদেশের 
প্রতীক্ষায় আছে। 

আমি বলিয়া দিলাম যে, ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে 
যে একটি গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছিলাম বর্তমানে যেন 
সেইদিকে বিশেষ চেষ্টা কর! হয়। ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে “মিস্মি” 
“আরব? প্রভাতি অসভ্য পার্বত্য জাতিগণের বাস। উহার] হিন্দুধর্ম 
মানিয়া চলে, কিন্ত ইংরাজ কিংবা ভুটান-রাজ কাহারই অধীন ছিল 
না। আমি ধৃত হইবার কিছু পুর্বে মাত্র এ সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন 
করিতে শিশির গুহকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম । 
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এই ক্ষেত্রেও আমি আর একটি গুরুতর ভুল করিয়া ফেলিয়া 
ছিলাম । আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, সন্ধ্যার সময় তালাবন্ধ 
করিবার পরে কর্ত,পক্ষের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনও বে-সরকারী 
লোকের জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর! সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব । 

এ দিনের পর নুতন হিন্দু ভাক্তারটি আর আমাকে দেখিতে 
আসিতেন না। 

দিন ছুই পর স্বুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়! হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন যে, ঢাকার নাথুবাবু তোমাকে কি বলিয়া গেল? 

আমি বলিলাম যে, নাথুবাবু কে; তাহাকে আমি চিনি ন|। 

সুপারিপ্টেণ্ডেপট বলিলেন, বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সমস্তই গোপন 
করিতেছ + যাহা হউক আমরাও সতর্ক আছি। 

এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, নৃতন ভাক্তারটীর জেলে 
আবির্ভাব গভর্ণমেণ্টেরই কুট কৌশলমাত্র এবং শিশির মণ্টগোমারীতে 
ব্ধু খু'ঁজিতে যাইয়! অজ্ঞাতসারে আই, বি, পুলিশের ফাদে পড়িয়া 
গিয়াছে। 

মণ্টগোমারী জেলে বিভিন্ন কয়েদীগণের সহিত যৎসামান্য যাহা 
কিছু কথাবার্তা হইত, তাহা হইতে আমার এইবপ ধারণ! জন্মিয়াছিল 
যে, পাঠানগণ কথা-বার্তায়, ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইীতে পারে 
যেন বন্ধুত্বের বিনিময়ে তাহারা দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই অকাতরে 
বিলাইয়! দিতে পারে। কিন্তু মুহূর্তকালের মধ্যে তাহাদের প্রগাঢ় 
বন্ধুত্বও তীব্র নৃশংস শক্রতায় পরিণত হইতে পারে এবং অবস্থা 
বিশেষে গুরুতর আক্রোশের ভাবও নিমেষ মধ্যে কোমলতায় দ্রবীভূত 
হইয়! যায়। 

পাঠান কয়েদী ও ওয়ার্ডারগণের নিকট গল্পচ্ছলে একদিন শুনিয়- 
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ছিলাম যে, এক গ্রামেব্র পাঠানদ্দিগকে অপর গ্রামের কয়েকজন 
পাঠান আসিয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিয়াছিল যে, তোমাদের গ্রামটা 
নিতান্তই জঘন্তঃ একট পীরের দর্গ]ও তোমাদের এখানে নাই। 
দর্গ| অর্থ মুসলমান ধর্মজ্ঞ সাধু পুরুষের কবর। এই কথা শুনিয়া 
সেই গ্রামের পাঠানগণ কিছুদিন পরে দুরস্ব কোনও এক গ্রামের 
স্বনামখ্যাত পীরকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনাইয়! নিঃসক্ষোচে 
হত্যা করিল এবং তাহার কবরের উপর দর্গ! নির্মাণ করিয়া অপর 
গ্রামের লোকদের দেখাইয়! দ্রিল যে, তাহাদের গ্রামেও দর্গা! আছে। 

তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাইলাম যে, পারিবারিক কলহের 
ফলে গোটা পরিবার পর্যস্ত হত্যা করিয়! নিশ্চিহ্ন করিবার দৃষ্টাস্তও 
পাঠানদের মধ্যে আছে। 

ইতিমধ্যে মণ্টগোমারী কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল। মুক্তির 
দিন উপস্থিত। দারোগা প্রভৃতি অফিসের কর্মচারিগণ আমাকে 
স্থপারিণ্টেগ্ডণ্টের ঘরে লইয়! গেলেন। স্ুপারিপ্টেণ্ডেটেকে দেখিয়। 
মনে হইল বিরক্তি ও আক্রোশের ভাব যেন তাহার মুখমণ্ডল 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহার সমীপবর্তী হইলে তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত মুক্ত হইয়াছ, গাড়ীতে কোন্‌ 
ক্লাসে যাইবে বল? আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে ফাষ্ট” কিবা 
সেকেণ্ড ক্লাসেও পাঠাইতে পারি । কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, যদি এ 
সমস্ত উচ্চশ্রেণীর কামরায় কোনও ইউরোপীয় রাজ-কর্মচারী কিন্ব 
ধনী ব্যবসায়ী থাকে, তবে তাহারা তোমাকে লাথি মারিয়া! গাড়ীর 
কামর! হইতে বাহির করিয়া দিবে । 

এইবূপ ওদ্বত্যপুর্ণ কথার কি জবাব দিব ভাবিয়! স্থির করিতে 
ন! পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। 
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আমার মিকট হইতে কোন জবাব না নাইয়া! স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
নিজেই বলিলেন, আচ্ছা থার্ড ক্লাসের পরিবর্তে তোমাকে ইন্টার 
ক্লাসেরই ব্যবস্থা করিয়া! দিতেছি ) কেমন সন্ত হইলে ত? 

তৎপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু টাকা 
চাও ত? 

আমি জবাব দিলাম, ন1, চাই ন1। 

স্থপারিণ্টেপ্ডেটে বলিলেন, তোমাকে কিছু টাক দিবার জঙ্য 
গভর্ণমেণ্ট নিদেশ দিয়াছেন! তাই তোমাকে ২০২ টাকা আমি 
দিতেছি, তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু কিনিয়। লইয়া! যাইও । 

ইহার পর স্ুপারিন্টেণ্ডেণটে আরও বলিলেন, এখানে তোমার 
ব্যবহারের জন্য যে-সমস্ত জিনিষপত্র দেওয়] হইয়াছে, তাহা তোমার 
সঙ্গে দিয়! দিবার জঙ্ গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন। তুমি কি এইগুলি 
নিতে চাও? এবং এইগুলি নেওয়া কি তুমি সম্মানজনক বলিয়া 
মনে কর? কোনরূপ অপমান বোধ করিবে নাত? 

শেষের দিকের কথাগুলি তিনি বারংবার উচ্চারণ করিলেন । 
আমার কথা বলিতেও বিরক্তি বোধ হইতেছিল। কিন্তু জেল- 
কর্মচারিগণ বারশ্বারই আমাকে উত্তেজিত করিয়! টুপি চুপি বলিতে 
লাগিল, বল না, আমি সমস্তই লইয়া যাইতে চাই। 

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া! সাহেব পুনরায় 
প্রশ্ন করিলেন, এইগুলি লইতে তুমি যদি অপমান বোধ কর, ভাহা' 
হইলে তোমার এই জিনিষপত্রের কি ব্যবস্থা করিব ? 

অবশেষে আমি বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট যেইর্ূপ নিদেশ দিয়াছেন, 
সেইক্পপই কর। 

অনাবশ্যকভাবে কথার জের টানিয়া সাহেব আরও একবার 
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বলিলেন, তবে তুমি এইগুলি লইতে কোনরূপ অপমান বোধ 
কর ন1? ৰ 

আমি নীরব রহিলাম। সাহেব নৈরাশ্োর সুরে বলিলেন, আচ্ছা 
ভাল। এই বলিয়! তিনি নিয়স্থ কর্মচারিদের কি সব নিদেশি 
দিয়! প্রস্থান করিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে একজন জেল কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে, সাহেব 
নাকি বলিয়াছেন, পুলিন দাসের অবস্থায় আমি হইলে, এ সমস্ত 
দ্রব্যাদি লইতে নিতাস্তই অপমান বোধ করিতাম। 

অপর একজন মন্তব্য করিলেন, শ্প্রিং-এর খাট ও গদ্দীর উপরে 
সাহেবের বড়ই লোভ হইয়াছিল। 

পরে আমার মুক্তির নিদেশিনামা সম্বলিত কাগজখানি সহকারী 
দারোগা! আমাকে পড়িয়] শুনাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল £-- 

“যুক্ত অস্তরীণ যে শ্রেণীতে যাইতে চাহিবে, যত টাকা! চাহিবে, 
বিশেষ আরামের জন্ট যাহা যাহা চাহিবে, সেই সকলের স্বান্দোব্ত 
করিয়া দিতে হইবে; জেলে তাহার ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত 
জিনিষ-পত্র দেওয়া হইয়াছিল তৎসমুদয়ই তাহার সঙ্গে দিয়া দিতে 
হইবে এবং ষঙ্গে একজন ভূত্যেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে 1” 

কারাগারের নিয়মান্থসারে সমস্ত আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাধা করিয়া 
আমরা জেল-গেটের সম্মুখ হইতে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছি 
এমন সময় স্ুপারিন্টেণ্ডেট ও ইনস্পেক্টার জেনারেল তথায় উপস্থিত 
হইলেন। ইনস্পেক্টার জেনারেল মহাশয়ের নিদেশিক্রমে স্ুপারি- 
ন্টেণ্ডেটে আমার সঙ্গের কর্মচারিটিকে ডাকিয়া! বলিয়া দিলেন যেন 
ইণ্টার ক্লাসের পরিবর্তে আমাকে সেকেগুড ক্লাসের টিকেট করিয়া 
দেওয়া হয়। ? 
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ছুই দিন, ছুই রাত্রি পথে অতিবাহিত করিয়া! সকালবেলায় হাওড়। 
ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। পূর্বেই আমার ছোট ভাইয়ের নিকট 
টেলিগ্রাম করিয়। দেওয়! হইয়াছিল। তাই ষ্টেশনে পৌছিয়! দেখিতে 
পাইলাম'যে, আমার ভগ্নিপতি এবং সমিতির কয়েকজন তরুণ সদস্য 
তথায় অপেক্ষা করিতেছেন । একটী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়। করিয়। 
তাহার! আমাকে তৎকালীন ১১২নং আমহাষ্ট” স্্রীটেব একটী মেসে 
লইয়া গেলেন। সেই সময় পর্যস্ত কলিকাতায় ট্যাক্সীর প্রচলন 
হয় নাই। 

আমি পি? মিত্রের বাড়ী যাইয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে চাপিম়! ধরিলেন 
এবং তাহার পত্বী আসিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। 

পি, মিত্র জানাইলেন যে, যেদিন আমাকে লঞ্চে করিয়া 
কলিকাতার সমন্মুখবর্তী গঙ্গাবক্ষে রাখা হইয়াছিল, সেদিনই তা্ভারা 
সেই সংবাদ পাইয়াছিলেন এবং লঞ্চ হইতে তুলিয়া ট্রেণে লইয়া 
যাইবার সময় আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়! যাইবার এক পরিকল্পন। 
নাকি তাহার] করিয়াছিলেন। কিন্ত তৎপর কোথায্ম এবং কিভাবে 
আমাকে লুকাইয়! রাখ! হইবে, তাহার কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা কর! 
সম্ভব ন1 হওয়ায় এই পরিকল্পন1 পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

আমি মুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিবার কিছুকাল পূর্বে মাত্র 
অরবিন্দ ঘোষ আলীপুর বোমার মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছান্থুসারে আমি তাহার বাসায় যাইয়! 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন যে, বিভিন্ন 
বিপ্লবী দলগুলি একত্র হুইয়! কাজ করিতে পারিলে দেশের কল্যাণ 
করা সহজতর হইবে। তিনি আরও জানান যে, অনুশীলন সমিতির 
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একমাত্র সতীশ বাবু ব্যতীত আর সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 
তিনি এই বিষয়ে আমার মতামত জানিতে চাহিলে আমিও পর 
প্রস্তাবের সপক্ষেই মস্তব্য করিয়া বলি যে, যদি হুশৃঙ্খলভাবে কার্ধ- 
পরিচালনার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইহাতে অমত হইবার কারণ 
নাই। 

অরবিন্দ ঘোষ আমাকে বলেন যে, আমি যেন শীঘ্ব একবার 
ঢাকা হইতে ঘুরিয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসি। তখন এই 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । 
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যে-দ্দিন কলিকাতায় স্বোধ মল্লিকের বাড়ীতে বসিয়া সমিতির 
কার্য পরিচালনাহেতু ডাকাতী সম্পকিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, সে-দিনই 
বিকালে মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর দলের একটি যুবক ( হেমেন্ত্র দাস ) 
আমার সহিত বছুবিধ আলোচন! করিল এবং ঢাক আসিয়া দেখিতে 
পাইলাম অল্পদিনের মধ্যেই সে কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক সংগ্রহ 
করিয়া আনিল। তাহার] প্রায় প্রত্যেকেই দরিদ্র, বেকার। 
প্রতিদিনই আমি তাহাদিগকে অর্থাদি যোগাইতাম, তাহার! হোটেলে 
কিন্বা অন্তর আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। প্রতিদিন 
রাত্রি দশটা-এগারোটা! পর্যস্ত বিবিধ গুপ্ত পরামর্শ চলিত। এ সমস্ত 
যুবকের সাহায্যে সমিতির বিভিন্ন যুবকের মন পরীক্ষা করিয় স্কুল 
ও কলেজের কতিপয় ছাত্রকেও এই গুপ্ত সমিতির অস্তভূক্ত করিয়া 
লইলাম। 

ক্রমে বারুদীর তুরেন্ত্র নাগ এবং উপেন্ত্র নাগ এই গুপ্ত সমিতির 
অস্তভূক্কি হইল। তাহাদের বাস! আমাদের বাসার সংলগ্ই ছিল। 
ক্রমে পূর্বোক্ত যুবকগণ নিয়মিত পরামর্শ করিতে ও নানাবিষয়ে 
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আলোচনা করিতে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল 
আলোচনাদি শেষ হুইতে প্রায়ই রাত্রি বেশী হুয়া পড়িত এবং 
তাহাদের পক্ষে যাইয়া রাত্রির আহারের সংস্থান করিতে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইত। তখন স্থুরেন্ত্র নাগ ও উপেন্্র নাগের মাতার অন্মতি 
লইয়! তাহাদের একখান] চালাঘর ব্যবহারের জন্য পাইলাম। ঘরের 
এক অংশে রন্ধনাদি হইত এবং অপর অংশে কয়েকজন যুবক রাত্রিতে 
শয়ন করিত। ইহাই সমিতি-নিবাসের স্থত্রপাত। ক্রমশঃ সমিতি- 
নিবাসের পরিসর ও কার্যক্রম বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও তদহুপাতে 
বধিত হইল। কিন্তু অর্থ সংস্থানের বিশেষ কোনও স্তর না থাকায় 
জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও তত্বাবধায়কের কার্য করিয়া, ছাত্র 
পড়াইয়1, কালীপদ বস্থুর পুস্তক লিখিয়াঁ যে অর্থ পাইতাম তৎসমুদয়ই 
সমিতি-নিবাসের খরচের ও অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিতাম। 

কর্মী সংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তাহাদিগকে নানাব্ধূপ জনহিতকর 
কার্ষে নিয়োগ করার ফলে ঢাকাবাসিগণ সকলেই ক্রমশঃ আমার 
ও সমিতির প্রতি সহাহ্ভৃতিসম্পন্ন হইয়! উঠিল। ইহার ফলে নানা- 
স্থত্রে কখনও কখনও অর্থ সাহায্যও পাইতাম। কিন্তু তাহাও 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য । কাজেই ক্রমশঃ কিছু খণ হইল। 
তাহা! ছাড়া সমিতির কার্যক্রম পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়! যাওয়ায় আমাকে 
বাধ্য হুইয়। শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে হইল। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুই 
একটি ভাকাতী করিয়া কিছু পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিলাম এবং তাহা 
দরিয়া খণ পরিশোধ করিলাম । | 

এই সময়েই বাঢ়ড়া ডাকাতীতে যথেষ্ট টাকা পাইলাম। কিন্ত 
ইহাতে আধিক সুরাহ! হইলেও, আর একদিকে বিপদ দেখা দিল। 
আমার বাড়ীর সত্বাধিকারী একদিন আসিয়া বলিলেন যে, তিনি 


১৭৮ 


সমিতি-নিবাস 


সমিতির বিরুদ্ধে কোন অপবাদ শুনিয়াছেন, তাই তাহার বাড়ীতে 
সমিতির ছাত্রদিগকে থাকিতে দিবেন না। আমার সহকারী ভূপেশ 
নাগ ডাকাতীর পক্ষপাতী ছিল না, সে আমাকে ভাকাতীর জন্ত 
তিরস্কারও করিয়াছিল। আমার বাড়ীর সত্বাধিকারী সম্পর্কে 
ভূপেশের ভগ্নিপতি ছিলেন। 

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে দক্ষিণ মৈসশীতে বৃহৎ আঙ্গিনাযুক্ত 
একটি বড় দ্বিতল বাড়ী ভাড়া পাইলাম । তখন প্রায় সত্তরজন তরুণ 
কর্মী সেই বাড়ীতে থাকিবার জায়গ। পাইল । 

সমিতি-নিবাসের প্রধান প্রবেশ দ্বার বিশেষ কাজ বা! উৎসবাদি 
ব্যতীত বন্ধ থাকিত। দরজায় পাল! করিয়া ছেলেদের মধ্যে পাহারা 
দিবার ব্যবস্থা ছিল। বিনা অন্থমতিতে সমিতি-নিবাসে কেহ প্রবেশ 
করিতে পারিত না1। এমন কি সমিতির সভ্যগণও নিদর্শণপত্র বা পাস 
ন] দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ বা বাহিরে যাইতে পারিত না। 

সমিতি-নিবাসের সভ্যগণ লাঠিখেল। ইত্যাদি করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ধৈনন্দিন প্রায় সকল কাজই করিত । সভ্যগণকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
করিয়া! প্রত্যেকেরই মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কর্ম নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইত। হাট-বাজার, গৃহ-আঙ্গিন! ও নাম! প্রভৃতি পরিষফার 
করা, সমিতি-নিবাসে ধূপ-্দীপাদির যথাযোগ্য স্বব্যবস্থা ইত্যাদি 
যাবতীয় কর্মই সভ্যগণ যথানির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করিত। ভোর 
পাঁচটায় ঘণ্টা বাজাইয়! সভ্যগণকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দেওয়! 
হইত। প্রাতঃকত্যা্দি সমাপনান্তে পৌণে ছয়টার সময় সমিতি- 
_নিবাসের প্রশস্ত আঙ্গিনায় সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দড়াইয়া সমস্বরে 
স্তোত্র পাঠ করিত। দশাবতার স্তোত্র, গরুর স্তোত্র, ভগবতী; 
সরস্বতী, শিব, নারাধণ, মাতৃভূমি সম্পকিত বিভিন্ন স্তোত্র বিভিন্ন 


১৭৯ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


দিনে পাঠ করা হইত। পরে প্রত্যেক সভ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ আদা, 
লবণ? ছোলা, গুড়, কাচ! হলুদ প্রভৃতি আহার করিত। এবং তৎপর 
সভ্যগণ তাহাদের উপর স্তস্ত দায়িত্ব অস্থ্যায়ী কাজে লাগিয়! যাইত। 
পরে ত্বিপ্রহরে নিকটস্থ কোন না কোন পুষ্ষরিণীতে যাইয়া স্নান সারিয়। 
আহারাদ্দি করিত এবং আহারের পর অর্ধধন্ট৷ বিশ্রামের জন্ত নিদিষ্ট 
ছিল। সেই অবসর সময়ে সভ্যগণ পরস্পরের সহিত মন-প্রাণ খুলিয়া 
আলাপ-আলোচন!। করিতে পারিত। 

আমি সাধারণতঃ সকলের আহার না! হইলে আহার করিতাম না । 
কোন বিশেষ কারণে বা কার্যোপলক্ষে কেহ সমিতি-নিবাসের বাহিরে 
গেলে সে ফিরিয়া আসিয়! আহার না কর! পর্যস্ত আমিও আহার্য গ্রহণ 
করিতাম না। আহারাদি সম্পর্কে আমি কঠোরভাবে নিয়ম করিয়া 
দিয়াছিলাম যে, আহারের সময় কাহারও প্রতি যেন কোনওরূপ 
পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা না হয়। এমন কি কাহারও বাড়ী হইতে 
কোন বিশেষ খাবার প্রস্তত করিয়! পাঠাইলে সমান অংশে সকলকে 
ভাগ করিয়া দিতে হইত। বস্ততঃ সমিতি-নিবাসের কণ্নিগণ কঠোর 
নিয়ম ও শৃঙ্খল! মানিয়! চলিত। 

সযিতি-নিবাসের নাম রাখ! হইয়াছিল “বজপুরী? এবং কমিগণও 
নিজেদের “বজ্র? বলিয়। পরিচয় দিতে গর্বাহভব করিত । দরধীচি মুনির 
অস্থি দ্বারা বজ্ঞ নিগ্িত হুইয়াছিল, তাই বজ ত্যাগের চুড়ান্ত নিদর্শন 
এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দৈত্য সংহার কার্ষে বজ্জ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাই বজ্র শক্তির জলস্ত নিদর্শন । 

সমিতি-নিবাসের সভ্যগণ খেলাধূলায় বা অন্তান্ত কাজেই শুধু 
ব্যাপৃত থাকিত না, পড়াশুনায়ও তাহাদের সমান আগ্রহই ছিল 
এবং পড়াশুনার যথাযোগ্য পরিবেশ স্ষ্টি করিয়াও দেওয়া হইত। 


১৮০৩ 


সমিতি-নিবাস 


সমিতি-নিবাসের সভ্যদ্দের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক প্রায় 
১৭ শত পুস্তক সংগ্রহ কর! হইয়াছিল। তন্মধ্যে গীতা, রামায়ণ, 
মহাভারত, অন্তান্য ধর্মগ্রন্থ, বঙ্কিম সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক 
রস্থাদি, জীবনী, ইতিহাস, চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক 
ছিল। রাজনৈতিক পুস্তকাদির মধ্যে যেগুলি আমাদের আদর্শ ও 
লক্ষ্যের পরিপন্থী সেই বিষয়গুলি সভ্যদের বুঝাইয়া পরিত্যাগ করিতে 
নির্দেশ দেওয়! হইত। 

দ্বিপ্রহরে কখনও কখনও আমি নিজেই তাহাদের সহিত লাঠি, 
ছুরি বা যুযুৎস্থুর ক্রীড়াদি করিতাম। কোন কোন দিন ধর্ম, সংযম, 
নিয়মাহ্থবর্তিতা, মিতব্যস্সিতা ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দিতাম । 

বিকালে ড্রিলের পর সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে হাসি-গল্প ইত্যাদি 
করিতে পারিত। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। 
যাহারা গান করিতে জানিত তাহাদিগকে স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে 
হইত। 

রাত্রির আহারের পর সভ্যগণকে ১০ ঘটিকার মধ্যে শয্য। গ্রহণ 
করিতে হইত। 

আমাদের সমিতি-নিবাসের কার্যক্রম প্রভাত হইতে বাত্রি পর্যস্ত 
এমন নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, আমার মোকদ্দমা! উপলক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীদের 
নিকট হইতে প্রসঙ্গক্রমে সমিতি-নিবাসের বর্ণনাদি শুনিয়া বিচারপতি 
স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোর্টের মধ্যেই বলিয়াছিলেন 4৭197) 
৮৪11) 10086 ৪ & 19008)9 2181)”--পুলিন তবে অবশ্ঠাই 
শ্লাঘনীয় ব্যক্তি । 


১৮১ 


সভ্ঞঙ্গতেন্স সাহস শু আন্মুগভ্য শল্লীকক্ষা। 


সমিতি-নিবাসের সতভ্যগণের- বিশেষতঃ অল্পবয়স্কগণের কর্ম- 
প্রবণতা, ছুঃসাহসিকতা! এবং আহ্বগত্য ইত্যাদি পরীক্ষার উদ্বেশ্টে 
সময় সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্িত হইত। কাহাকেও ছুই চারি 
দিবসের জন্য এইন্ূপ কোনও কর্মে নিযুক্ত কর] হইত যাহাতে সে 
কোনরূপ আনন্দ ব! তৃপ্তি অন্নুভব করিত ন1 ; কাহাকেও বা একাকী 
নির্জন স্থানে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়! পাঠান হইত যাহার কোন 
প্রয়োজন সে মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিত না। 

সমিতির কার্ষের জন্য এবং যুবকগণের শিক্ষার জন্তও সাত- 
আটখানা সাইকেল সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কখন কখন সাইকেল 
থাক] সত্বেও কোন কোন যুবককে-_তাহার মতি-গতি ও আস্তরিকতা 
পরীক্ষার উদ্দেশ্টে বছ দুরের রাস্তা পদব্রজে যাইয়া কর্ম সম্পাদনের 
জন্য বল! হইত। আবার কাহাকেও বা কয়েকদিনের জন্য তাহার 
প্রিয় কোনও বদ্ধুর নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকিতে 
বল হইত। 

এই সমস্ত আদেশ আপাত দৃষ্টিতে অকারণ ও হেঁয়ালীপুর্ণ মনে 


১৮২ 


সভ্যগণের সাহস ও আহ্গগত্য পরীক্ষা 


হইলেও সভ্যদের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সৈনিক- 
সথলভ শৃঙ্খল! রক্ষা করিত এবং পরিপূর্ণভাবে এই সব নির্দেশ মানিয়! 
চলিত। কখনও কখনও আমাদের নিদেশ পালন করা সাধ্যাতীত 
জানিয়াও' যে সকল সভ্য বিনা দ্বিধায় তাহা সম্পাদন করিবার 
জন্ত স্বীকৃতি জানাইত, তাহাদ্দিগকে প্রীয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহ! 
করিতে দেওয়া হইত না। কারণ সাহস ও দায়িত্ববোধ পরীক্ষা করা-ই 
ছিল আমাদের আসল অভিপ্রায়, সংশ্লিষ্ট কাজটি উপলক্ষ্য মাত্র 

তরুণ কশ্িদের মধ্যে এইরূপ কর্মচাঞ্চল্য জাগ্রত হইয়াছিল যে, 
আমাদের এত বিভিন্নপ্রকার নিদে'শের ফলে তাহাদের মধ্যে কোনব্ধপ 
বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইত না, ৰরং কাহাকেও অপেক্ষাকৃত কম 
কাজ করিতে দিলে তাহার! অভিযোগ জানাইত। সকলের মনেই 
এমন একটা! ধারণ! ছিল যে, স্থন্ত দায়িত্ব যেন সুপম্পার্দিত হয় এবং 
কেহ কোনবপ ক্রটি ধরিতে ন| পারে। 

মানুষ মানুষই-_ভগবানও নয়, দেবতাও নয়। সুতরাং তাহাদের 
মধ্যে দোষগুণ অবশ্যই থাকিবে । বিশেষতঃ অপরিণতবুদ্ধি বালক 
ও যুবকগণের সকল সময় পরিপূর্ণভাবে দৌবগুণের বিচার করিয়! 
সম্পূর্ণন্ূপে বিশুদ্ধ থাকা সম্ভব নছে। তথাপি সতর্কতার সহিত 
তাহাদের অন্তরালে এমন পরিচালনার হস্ত থাকা প্রয়োজন, 
যাহাতে তাহার] এই কথা উপলব্ধি করিতে ন! পারে যে, তাহাদিগা,ক 
পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা হইতেছে না। 

সমিতি-নিবাসে কোনরূপ ধূমপান, মাদক দ্রব্য যথ1-_তামাকু, 
দোক্তা, তান্ুল ইত্যাদি সেবন সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ ছিল। বিস্ত 
কখনও কখনও কোন কোন যুবকের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের প্রতি 
প্রবণতা ধর পড়িত, তন্তিন্ন বালস্বলত চপলতায় লঘু-গুরু ছুর্নাতিও 
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প্রকাশ হইয়া পড়িত। অপরাধের গুরুত্ব অহ্থসারে লু-গুরু শাস্তিরও 
ব্যবস্থা ছিল। যথা-_ 

প্রথম শাস্তি; একদিন আলুণী (লবণ ব্যতীত) ভাত খাইতে 
হইবে । অপরাধ অনুসারে একদিন হইতে সাতদিন পর্যন্ত এই যেয়াদ 
বাড়ান যাইবে। 

দ্বিতীয় শান্তি ঃ বালিশ ব্যতীত রাতিতে শয়ন করিতে হুইবে। 

তৃতীয় শাস্তি £ প্রিয় বন্ধুর সহিত কিছুদিনের জন্য সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ত্র করিতে হুইবে। | 

চতুর্থ শাস্তি; কিছুদিনের জন্ত কাহারও সহিত কোনকূপ 
বাক্যালাপ করা যাইবে না। আহার ও নির্দি্ কর্মাদি অবশ্য 
যথারীতি করা চলিবে। 

পঞ্চম শাস্তি £ একদিন ব! ছইদিনের জন্য কোনও নির্জন স্থানে 
বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে । আহারাদি কর! যাইবে বটে, কিন্ত 
কোন কাজ-কর্ম করিতে দেওয়া হইবে নাঁ। (কোন সভ্যকে কাজ 
করিতে ন! দিলে তাহার! ইহাকে চরম শান্তি বলিয়! মনে করিত। ) 

ষষ্ঠ শাস্তি : শুধু ছুর্নাতি ( চরিত্রহীনতা ) সম্পর্কে বারশ্বার দোষ 
প্রমাণিত হইলে, অবশেষে করতলে দশটি বারটি চাবুক মারা হইত। 
(এই শাস্তি দেওয়! কদাচিৎ প্রয়োজন হইত।) 
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সমিতি-নিবাসেব দ্িতলেব যে কক্ষে আমি শয়ন কবিতাম, সেই 
কক্ষেই সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে বাইফেল, রিভলবাব, অসি ইত্যাদিব 
প্রধোজন মত সংস্কাবাদি 5ইত। এই সকল অস্ত্র ব্যবহারের কৌশলও 
নৃতন সভ্যদের সেই স্থানেই দেখান ভইত। সীসক গলাইয়া ছাচে 
ঢালিয়! “বুলেট? তৈষাবী, শুন্ঠ খোলের মধ্যে বারুদ; ক্যাপ ও বুলেট 
ভবিয়া যেসিনেব চাপে কাজ প্রস্তুতও এ ঘবেই হইত । কিন্ত এই 
সমস্ত কার্যগুলি এইরূপ স্থকৌশলে সম্পন্ন হইত যে, সমিতি-নিবাসেব 
সাধাবণ সভ্যগণও এঁ সম্পর্কে কিছুই জানিতে কিন্বা বুঝিতে পাবিত 
না। এই সমস্ত অস্ত্রাদি সমিতি-নিবাসেব বিভিন্ন গুপ্ত স্থানে থাকিত। 
কিন্ত প্রধানতঃ শঙ্খনিধি লালমোহন সাভার উযারীস্ক বাগান-বাটীর 
মধ্যে তৃগর্ভস্থ এক গুপ্ত কক্ষেই এইগুলি রাখা হইত, যদিও শির্টি 
দিনে ও নির্দিষ্ট সমযে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা! ছিসাবে সমিতি-নিবাসে 
গুলি রাখ! হইত ন1। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে দেশব্যাপী এইরূপ অপ্রত্যাশিত 
প্রেরণ! জাগিয়াছিল এখং বাংলাদেশের তরুণদের উপর উহা! এমন 
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প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, যুবকগণ সত্যসত্যই মনে-প্রাণে অঙ্গুভব 
করিতে আরম্ভ করিল, তাহার্দিগকে স্বাধীন হইতেই হইবে । তাহার! 
ইহাও বিশ্বাস করিত যে, একমাত্র অনুশীলন সমিতির কার্যজ্রমই 
তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া! যাইতে পারে। বিভিন্ন ঘটমা- 
চক্রে দেশবাসিগণের মধ্যেও অন্থশীলন সমিতি সম্পর্কে গভীর আস্থ। 
জন্মে এবং বিভিন্ন স্বানের অভিভাবকগণও নানাভাবে সহযোগিতা 
করিতে অগ্রসর হন। আমাদের কর্মপদ্ধতি শুধু যে শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ডাকাতী বা! এমন ধরণের কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ 
ছিল তাহা নয়, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্ত যে-কোন ক্ষুদ্র কর্মেও 
আমর! কখনও বিন্দুমাত্র অবছেল! ব1 গদাসীন্ত প্রদর্শন করি নাই। 
এইজন্য বিভিন্ন স্বানে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ বা অন্য 
কোনওরূপ অশ্রীতিকর অবস্থার উত্তব হইলে তাহার! আমাকে 
মীমাংসার জন্য আহ্বান করিতেন । আমি নিজের সময় অভাবের 
ভিতরেও আগ্রহসহকারে তাহাদের আহ্বানে সাড। দিয়াছি। কোথাও 
কোথাও নিজে যাইতে না পারিলে আমার প্রতিনিধিন্বরূপ কাহাকেও 
পাঠাইয়া দ্রিতাম। 

বিখ্যাত কাপড়ের কারখান! ঢাকেশ্বরী কটন মিল স্থাপনের প্রধান 
উদ্ভোক্তা মানিকগঞ্জের মোক্তার রজনী বসাক স্বতঃপ্রবৃত্ত হহয়া 
মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত অন্থশীলন সমিতির সমস্ত শাখার 
তত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি 
মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত সমস্ত শাখা-সমিতিকে আমন্ত্রণ 
জানাইয়। এক বিরাট উৎসব সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে অঙ্কষ্ঠিত 
লাঠিখেল! ও বিভিন্ন ক্রীড়াদির পরিচালন! হেতু রজনীবাবু আমাকে 
এবং ঢাকার সমিতি-নিবাসের সভ্যগণকেও 'আহ্বান করিয়াছিলেন 
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এই উৎসব উপলক্ষে লাঠি, ছুরি ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। বিজদ্বীদিগকে পুরস্কার স্বরূপ পদকও দেওয়া হইক্াছিল । 
উৎসবটি বেশ মনোরম ও উৎসাহব্যগ্রক রূপ ধারণ করায় স্থানীয় 
সকলেই বিশেষ জন্ধষ্ট হইয়্াহছিলেন। কিন্ত অবিমিশ্র আনন্দ সহিবে 
কেম? তাই উৎসবের পরে এক সঙ্কট উপস্থিত হইল । প্রতিযোগিতা 
ও কৃত্রিম যুদ্ধ খেলায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ আহত 
হইয়াছিল এবং তাহাদের কাহারও কাহারও রক্তপাতও হইয়াছিল । 
অবশ্ট রজনীবাবু দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব চিকিৎসার স্ুবন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষের দিনে আমাকে, রজনীবাবুকে ও 
আরও কয়েকজন তরুণ কর্মীকে খ্রেগ্তার করিবার জন্য পরোয়ান' 
আঙিয়! হাজির । উক্ত অনুষ্ঠানে রক্তপাত হইয়াছে, ইহাই আমাদের 
অপরাধ । যাহা হউক স্থানীয় দারোগা ও অন্যান্ত প্রভাবশালী 
ব্যক্তিগণ রজনীবাবুর অনুগত ছিলেন। 

রজনীবাবু আসল ঘটন! জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আহতদের 
অন্তত্র সরাইয়! ফেলেন এবং পুলিশ তদস্তে আসিয়া যে রিপোর্ট দিল 
তাহাতে কতৃপক্ষ এই বিষয়ে অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

সুগায়ক ব্রজেন্ত্র গাঙ্গুলী ও কেদার চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে 
পূর্ব হইতেই ন্হ্দূ সমিতির অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ করিয়! ব্রজেন্ত 
গাঙ্গুলী হৃহদ্‌ সমিতির প্রচার কার্ধের উদ্দেশ্টে যখনই যেখানে যাইতেন 
তাহার গানের প্রভাবে শ্রোতৃবন্দ মুগ্ধ হইতেন। এবং ইহাতে সুদ 
সমিতির প্রচার কার্ষের পক্ষে উহা! পরম সহায়ক হইত। অবশ্য মুহ্বদ্‌ 
সষিতির সাংগঠনিক শক্তি তেমন জোরদার হইতে পারে নাই। কারণ 
সংগঠন ও প্রকৃত কল্যাণকর্ষের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠার চেয়েও কোনও 
প্রকারে নিজ নিজ ক্ষমতা বিস্তারের তীব্র আকাঙ্খাই তাহাদের 


১৮৭ 


বিপ্লবী গুলিন দাস 


প্রবৃত্তিকে চালিত করিত। এবং তাহার! এই কথাও 'বলিতেন যে, 
তাহাদের এলাকায় আর কোন সমিতি তাহার] বরদাস্ত করিবেন না। 
কিন্ত আমাদের অন্থশীলন সমিতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা 
চতু্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থান 
হইতে তথায় অহৃশীলন সমিতির শাখা স্থাপনের জন্ত আহ্বান জামান | 
প্রথমে গৌরীপুর জমিদার বাড়ীতেই অন্শীলন সমিতির শাখা স্থাপিত 
হয়। পরে ক্রমে বিভিন্ন জমিদার বাড়ীতে আরও কয়েকটি শাখা- 
সমিতি গড়িয়া ওঠে এবং নেত্রকোণা, টাঙ্জাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ 
ইত্যাদি স্থানে ছড়াইয়। পড়ে । 

অন্থশীলন সমিতির সুনাম ও কর্মপরিধি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে । 
এই সময়ে নোয়াখালী হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়া! সেখানে গেলাম । 
সেখানকার যুবক ও অভিভাবকগণ আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন 
বটে, কিন্ত শুনিলাম তথাকার তরুণগণ- যাহার! প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিয়! 
সমিতির সভ্য হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতির 
নিদেশ মানিয়া চলিতে চাহিলেও সুন্ৃদ সমিতির প্রভাবিত কয়েকজন 
দাবী তুলিয়াছে যেঃ কেবলমাত্র শিক্ষা! সম্পর্কে যুবকগণ ঢাকা কেন্দ্রীয় 
সমিতির সাহায্য লইতে পারিবে £ অন্ঠান্ত বিবয়ে নোয়াখালী সম্পূর্ণ 
স্বাধীন থাকিবে এবং তথাকার অভিভাবকগণ ভোট দ্বারা সকল কাজ 
নিয়ন্ত্রিত করিবেন। 

আমি দিনকয়েক নোয়াখালী থাকিয়! ঢাক! ফিরিয়া! আমিলাম | 
কোথাও উক্ত অভিমতের কোন প্রতিবাদ করি নাই। ঢাকা আসিয়া 
সমিতির কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কর্মীকে নোয়াখালী পাঠাইয়া 
দিলাম। তাহারা সেখানে লাঠিখেল! ও আদর্শগত অন্ঠান্ত কর্মপ্রভাবে 
বালক ও যুবকগণকে সহজেই সমিতির প্রতি আকৃ করিতে সমর্থ 
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সমিতির পরিব্যাপ্তি 


হইল । নুন্ধদ সমিতি অচিরে লোপ পাইল। কিন্ত অপর একটি 
মজার ব্যাপার ঘটিল। মুন্বদূ সমিতি লোপ পাইলেও তাহার 
অপদ্দেবতা তখনও কয়েকজনের ঘাড়ে সওয়ার হইয়াছিল। তাঁহার! 
“নোয়াখালী সমিতি” নাম দিয়া অপর একটি সমিতি গঠন করিম! 
অহ্থশীলন সমিতিকে কোণঠাসা করিতে অগ্রসর হইল। তন্মধ্যে 
একজন ছিলেন উকীল এবং পূর্বে অন্থশীলন সমিতির সত্য ছিলেন। 
তিনি একদিন সোজাসম্থৃজি কলিকাতায় পি, মিত্রের নিকট হাজির 
হইয়। অন্থশীলন সমিতির বিরুদ্ধে বহুপ্রকার অভিযোগ উত্থাপন 
করিলেন। পি? মিত্র অবশ্ট সে সকলের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। 
তখন স্থুযোগ না পাইয়া ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, তাহার! ঢাকার 
অধীনে থাকিতে প্রস্তত নহেন। পি, মিত্র বলিলেন, পুলিন আমার 
নিদেশি মতই বঙ্গদেশের অনুশীলন সমিতি পরিচালনা করিতেছে, তাই 
বলিয়া আপনার! ঢাকার অধীন একথা! কে বলিল? আপনার! 
সকলেই মূল অনুশীলন সমিতিরই অধীন । 

ভদ্রলোক নিরস্ত হইলেন না। তাই পুনরায় বলিলেন, আমরা 
পুলিনবাবুর নিদেশৈর পরিবর্তে আপনার নিদেশি মানিয়া চলিতে চাই। 

পি, মিত্র বলিলেন, তাই যদ্দি সত্য হয়, তবে আমি এই নিদেশি 
দিতেছি যে, আপনার! সকলে পুলিনের নিদেশাহ্সারে, তাহার 
পরিচালনাধীনেই থাকিবেন। 

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলিয়! প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক নোয়াখালীর গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে আমাদের সমিতির 
কর্মধার] পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে । আমার কনিষ্ঠ সহোদর প্রমোদ 
পূর্বেই তথাকার দত্তপাড়া প্রভৃতি গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপিত 
করিয়াছিল । 
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বিপ্লবী পুলিন ঘাস 


আমি জেলে যাইবার পূর্বে একবার' কুমিল্লা গিয়্াছিলাম । 
সেখানেও নোয়াখালীর মত বসন্ত মজুমদার ও তাহার অনুসরণকারী 
সহকখিগণ দাবী তুলিলেন, তাহারা অহ্থশীলন সমিতির আদর্শ যানিয়া 
চলিতে পারেন, কিন্ত কুমিল্লার আধিপত্য সম্পর্কে কুমিল্লার নেতা 
অর্থাৎ বসম্ত ষ্জুমদারই নিদেশি দান করিতে পারিবেন, অন্ত কেহ 
নছে। কিন্ত ক্রমশঃ কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির কি পৃষ্ঠপোষক 
কি অভিভাবক কেহই এই প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আপামর দেশবাসীগণের মধ্যে 
আপনিই স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়। তছপরি জামালপুর, 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে মুসলমান অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যুবকদের 
মধ্যেও বিরাট চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। ক্রমে সকলেই ঢাকার অনুশীলন 
সমিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হুইয়! পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 
সোনার গাঁ, মহেশ্বরদীয় নান স্থানে ছড়াইয়া পড়ে । এ সমস্ত কিদের 
মধ্যে সাটিরপাড়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ত্রেলোক্য চক্রবর্তী, 
বারুদী হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশয় বরদাকুমার ভট্টাচার্য এবং 
ঢাক! কলেজের ছাত্র প্রকাশ পাকড়াশীও ছিলেন। 

শাখা সমিতিগুলি পরিদর্শনহেতু ও বিভিন্ন কার্ধ ব্যাপদেশে আমি 
একাধিকবার সোনার গঁ!, মহেশ্বরদী পরগণায় গিয়াছিলাম। 

একবার সাটিরপাড়া হইতে শোভাযাত্রা করিয়া এ অঞ্চলের বালক 
ও যুবকগণ আমাকে বিভিন্ন গ্রামে লইয়া গিয়াছিল। সেই উপলক্ষে 
প্রায় এক সগ্তাহকাল তথায় ছিলাম । কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলেই 
রমণীগণ উলুধ্বনি দিত, মাতৃস্কানীয়াগণ ধান-ছুর্বা দিয়া আশীর্বাদ 
করিতেম। 

আর একবার বারুদীর পণ্ডিত বরদাকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের 


১৯৬ 


সমিতির পরিব্যা্ডি 
উদ্ধোগে স্থানীয় মমিতির বালকগণের আত্মরক্ষা সম্পর্কিত প্রতি- 
যোগিতা অনুঠিত হুয়। সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে : 
আমাকে উপস্থিত থাকিবার জন্ত বারুদীর কতৃপক্ষগণ বিশেষভাবে 
আমন্ত্রণ জানান । মধ্য রাত্রিতে ছ্টামার বারুদীতে পৌছিলে কতৃপিক্ষ 
ষ্টেশনেই আমার আহার ও শয্যার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
অভি প্রত্যুষে বারুদীর বহু বালক ও যুবক ষ্টেশনে আসিয়া সমবেত 
হয় এবং কিছু সংখ্যক যুবক আমাকে পাঙ্ধীতে আরোহন করাইয়' 
নিজেরাই বহন করিতে থাকে । আমি খুবই আপত্তি জানাই কিন্ত 
স্বানীয় অভিভাবকদের-_বিশেষ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সনির্বন্ধ 
অন্থরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে আমি আর কিছুতেই বারণ করিতে 
পারিলাম না। 
পরের দ্দিন প্রভাতে গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে পন্ডিত মহাশয় 
আমাকে লহয়্া বিভিন্ন ধনী ব্যবসায়ী, নমঃশূদ্রঃ ভূঁইমালী-_যাহারা 
সমিতির অস্তভূক্ত এমন সব লোকের সহিত পরিচয় করাইয়] দিলেন। 
পরে স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ বারুদীর ব্রহ্গচারীর পীঠস্থান দেখিলাম । 
এই বারুদ্ীর লোকনাথ ব্রক্গচারীই কুঞ্জলাল নাগ প্রভাতি বহু বহু 
উচ্চশিক্ষিত কিঘ্ব! বিলাত ফেরৎ বিপথগামী ব্যক্তিগণকে নিষ্ঠাবান 
ছিন্দু'তে ফিরাইয়। আনিয়াছিলেন। 
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পূর্বে বলিয়াছি যে, ডাকাতী সম্পকিত সিদ্ধাত্ত গৃহীত হইবার 
পর এই উদ্দেশ্টে কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক সংগ্রহ করিলাম। ক্রমে 
মমিতি-নিবাস স্থাপিত হওয়ার পর কতিপয় যুবককে স্বামীবাগের 
পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত বিরল বৃক্ষ সমস্বিত একখণ্ড নির্জন স্থানে ( বর্তমান 
টাকাটুলীতে ) বিভিন্ন রাত্রিতে কাগজের উপরে টর্চলাইট ফেলিয়। 
উহ্াকেই লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের গুলী ছোড়া শিক্ষা দিতাম। 
তৎপরে ভাওয়াল ষ্টেটের জঙ্গলের সীমান্তে শশী সরকার নামে এক 
যুবকের সন্ধান পাইয়া! তাহাকেও গুপ্ত সমিতির অস্তভূক্ত করিয়া! 
লইলাম। শশী সরকার সুদক্ষ লক্ষ্যতেদী ছিল। বিভিন্ন সয়ে বিভিন্ন 
যুবক দলকে শশী সরকারের বাড়ী পাঠাইয়। দিতাম এবং শশীর সাহায্যে 
তাহার! শিকার উপলক্ষ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া রাইফেল ছোড়া 
অভ্যাস করিত। ক্রমে একটি বড় ও একটি ছোট নৌকা ক্রয় করিয়া! 
তিনজন নমধশূত্র মাঝি নিযুক্ত করিলাম । নৌ-বিহার উপলক্ষ করিয়া 
বিভিন্ন যুবক দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীর মধ্যে যাইয়া মাঝিদের 
সাহায্যে নৌ-চালন! সম্পর্কিত কৌশল শিখিতে লাগিল । 
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রে 
রা মদ 


, আমি নিজেও লষয়ে সময়ে যুবকদের সঙ্গে নর্দীতে শৌ-বিহবাবে 
বহির্গিত হুইতাম। সেই সময়ে পালা করিয়া! তাহারা দিন-রাত্রি 
নৌফা চানাইত ; নিজেদের রন্ধনাদি তাহার! নিজেরাই করিত এবং 
এমন কি পাল। করিয়া তাহার] নিদ্রাও যাইত। 

ক্রমে দল-বলসহ ডাকাতীর শিক্ষানবিশী আরস কবিলাম-_কত্রিম 
ডাকাতীর মহড়! চলিতে লাগিল এমন কি সমস্ত দিন-রাত্রি নিদ্রা 
ন| যাইয়া কৃত্রিম ডাকাতীর লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হুইতাম, সেখানে 
ডাকাতীর অভিনয্ব করিয়া পুনরায় অপর কোনও কল্পিত নিরাপদ স্কানে 
সরিয়া পড়িতাম। এইভাবে নিয়মিত অভ্যাসের ফলে প্রায় ছ” সাত 
মাস পরে উপলদ্ধি করিলাম যে? যুবকগণ দেহে এবং মনে সম্পূর্ণরূপে 
ডাকাতী সাধনের যোগ্য হইয়া উঠিয্বাছে। কিন্তু বড় কোন ডাকাতীতে 
প্রেরণ করার মত ভরসা তখনও পাইতেছিলাম না। তাই ঢাক! 
ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তার সন্ধিস্থলে ডাকাতীর জন্য স্থান নিষুক্ত 
করিতে লাগিলাম। ব্যবসায়ীগণ সন্ধ্যাবেলায় এক স্বান হইতে অন্তর 
অর্থ বহন করিবার সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইত। নরহুত্যা 
বিশেষভাবেই নিবিদ্ধ ছিল। 

রাস্তার উপরে এ&ঁ সৰ ডাকাতীতে .যুবকগণ সাধারণতঃ যুযুৎ্হবর 
কৌশলই অধিক প্রয়োগ করিত, সঙ্গে ছুরি, লাঠি প্রভৃতিও থাকিত 
বটে। প্রথমবারের ডাঁকাতীটি নারায়ণগঞ্জেই অন্থষিত হয়। ডাকাতীর 
ফলে টাকাপূর্ণ যে থলিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে নাকি প্রায় এক 
হাজার টাকা ছিল। কিন্ত পলায়ন করিবার সময় বৃহৎ থলিটি ছি'ড়িয়া 
যায় এবং রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। টাকা কুড়াইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলে লোকজন আসিয়। পড়ে এবং মাত্র ৮০ টাক! লইয়া! আমাদের 
যুবকগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। 


১৯৩ 


বিপ্রবী পুলিন দাস 


কিছুকাল পরে ঢাকাতেই একটি ডাকাতীর প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু ইহার 
পরিণামটি বড়ই শোচনীয় হুইয়! পড়ে। সেকালে তাতিবাজার ও 
শাখারীবাজারের সন্বিস্থলের সন্নিকটে পুলিশ কর্মচারীগণের একটি 
বোিং ছিল। ন্ধ্যার পরে তিন-চারিটি ব্যবসায়ী এ পুলিশ 
বোডিং-এর নিকট দিয়! অর্থ লইয়া যাইতেছিল। সংবাদ পাইয়া 
সমিতির যুবকগণ এ স্থানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আক্রমণ 
প্রতিহত করিবার জন্ত ব্যবসায়ীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে এবং 
ক্রমে ছুই-চারিজন পথিকও তথায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একটি ধুবক একজন ব্যবসায়ীকে ছুরি মারে 
তাহার আর্ত চীৎকারে পুলিশ বোডিং-এর লোকজন আসিয়। পড়িলে 
যুবকগণ পলায়ন করে। আহত লোকটি ছুইতিন দিন পরে 
হাসপাতালে দেহত্যাগ করে। 

এই ঘটনায় আমার মনে খুবই আঘাত লাগিল, তাই কিছুদিনের 
জন্ত ডাকাতীর সংকল্প একেবারেই পরিত্যাগ .করিলাম। কিন্ত 
যুবকগণ “যুগান্তর” পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়িয়া এবং নিজেদের 
অঞজ্জিত বৈপ্লবিক যোগ্যতার প্রয়োগাকাঙ্খায় ডাকাতী করিবার জন্য 
নিতান্তই অস্থির ও অধৈর্য হুইয়। উঠিল। তাই বাধ্য হুইয়। তাহাদের 
লইয়! ডাকাতীর অভিযানে বহির্গত হইতাম বটে, কিন্ত বিভিন্ন ছলে 
ককত্রিম ডাকাতীর অভিনয় করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। ইহাতে 
তাহার! আরও অধৈর্য হুইয়া উঠিত। অবশেষে বাধ্য হইয়া! শেখরনগর 
গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ীতে ডাকাতী করিতে গেলাম । 

তখন পুর্ণ বর্ধাকাল। বিক্রমপুরের গ্রামসমূহ এবং গৃহস্থ বাড়ীর 
প্রা্গণসমূহ সম্পূর্ণরূপেই জলমগ্ন; প্রত্যেক বাড়ীর চতুর্দিকই বৃক্ষাদিপৃর্ণ, 
সুতরাং গ্রামের অভ্যন্তরে বড় নৌক! চালাইয়! যাওয়া অসম্ভব । তাই 
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_ ভাকাতী 
বড় নৌকাটি কিঞ্চিৎ দুরে ধানের ক্ষেতে রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র ছোট 
নৌকাটি লইয়া! নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমাদের আগমণ 
শব্দে গৃহস্থ জাগিয়া উঠিক্না আলে! জলিল এবং €কে-কে? বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল । আমাদের দলের সঙ্গে অবিনাশ চক্রবতীর 
দলের কয়েকটি ছেলে ছিল। তন্মধ্যে একটি ছেলে কাপিতে কাপিতে 
আসিয়া আমাকে জানাইল যে, বাড়ীর লোকজন জাগিয়া গিয়াছে, 
এখন ফিরিয়া না! গেলে সর্বনাশ হইবে । আমি তাহাকে রুক্ষকে 
বলিলাম, “চুপ থাক? । সে ভীতি-বিহ্বলভাবে যাইয়া নৌকায় পড়িয়া 
রছিল। 

অন্যান্য যুবকগণ নির্দিষ্ট সঙ্কেত ধ্বনি “আলি, আলি, আলি” উচ্চারণ 
করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল। সম্মুখের এক দালান হইতে 
কয়েকজন মহিলা বহুরূপীর দল আসিয়াছে মনে করিয়া! তামাসা 
দেখিবার নিমিত্ত নির্গত হইল বটে, কিন্ত আগন্ভকদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়। 
ভীতভাবে অতি ভ্রত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়! দিল। 
আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্গৃহ, তথায় এক সিন্দুকে চৌদ্দ হাজার টাকা 
ছিল। সঙ্কেত মত বিভিন্ন যুবক বিভিন্ন কুট সন্ধিস্থলে পাহারায় 
নিষুক্ত রহিল । বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রায় এক হাটু জল। যাহা! হউক, 
নির্দিষ্ট গৃহ আক্রমণ কর] মাত্রই গৃহের অভ্যন্তরস্থিত রমণীগণ পশ্চাতের 
স্বার খুলিয়া পলায়ন করিল। সেই দরজা দিয়াই ঘরে প্রবেশ 
করিয়া! সন্মুখস্থিত দরজা! খুলিয়া ফেল! হইল। গুহস্বামী গৃহ পরিত্যাগ 
না করিয়া নানাবিধ অন্থনয়-বিনয় করিতে লাগিল । সিম্দুকের চাবির 
জন্ত প্তাহারা সমস্ত ঘরের সভভাব্য স্থানগুলি খুঁজিয়৷ দেখিল। কিন্ত 
কোথাও চাবি না পাইপ্না তাহার! আমার মির্দেশমতে উহা! টানি 
ঘর হইতে বাহির করিয়া নৌকায় তুলিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হুইল। 


১৯৫ 


বিপ্নদী পুপিন দাস 


লোহান সিশ্দুক ছোট নৌকায় ভুলিয়া বড় নৌকার দিকে লইকা যাইবার 
চেষ্টা করিতেই ছোট নৌকাটি লিচ্দুকের ভারে জলে ডুবিয়! গেল। 
আমি তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত শিশ্ষুকটির উপর ীড়াইয়। অনুভব করিলাষ 

যেঃ আমার মাথার উপবে কমপক্ষে একছাত'জল হইবে । এত গভীর 
জল হইতে সিম্দুক উদ্ধার করিবার চেষ্টা বৃথা, তাই সে চেষ্টা হইতে 
বিরত রহিলাম | 

এদিকে কল-কোলাহলে গ্রামবাসীগণ জাগরিত হইল এবং দূর 
হইতে তাহার! অবিরত নানারূপ ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কেহ 
বা অদুরবর্তী দালানের ছাদ হইতে টিল ছুড়িতে লাগিল। তখন 
দলের মধ্য হইতে শশী সরকার এ টিলের গতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার 
বন্দুক ছুড়িল। তাহাতে টিল নিক্ষেপ বন্ধ হইল। 

লোহার সিন্দুক জল হইতে উঠাইবার জন্য পণুশ্রম না করিয়! 
স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে 
হইল। তাই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বড় নৌকাতে 
আরোহন করিয়া শেষ রাত্রিতে ধলেশ্বরী নর্দীতে উপস্থিত হুইলাম। 
এই সময়ে ঝড় স্বর হইল, কিন্তু প্রভাতে যে-ভাবেই হউক ঢাকা 
উপস্থিত হইতেই হুইবে। তাই ঝড় উপেক্ষা করিয়াই নদী পাড়ি 
দিলাম এবং নিধিদ্বেই ঢাকায় পৌছিলাম। 

সকালেই জানিতে পারিলাম যে, ডাকাতীর সংবাদ ঢাকার প্রায় 
সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে । কে বা কাহার] করিয়াছে সেই সম্বন্ধে 
কোনই সন্ধান পাওয়| যায় নাই। 

আমাদের ব্যবন্ৃত পূর্বেকার নৌকাটি একদিকে যেমন পুরাতন 
হইয়াছিল, তেমমি অপরদিকে বহু লোকের নিকটই উহা পরিচিত 
হইয়া গিয়াছিল। তাই উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ফিন্ত 
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 ভাঙাতী 


দেখিতে পাইলাষ যুবকগণের যধ্যে ডাকাতীর স্পৃহ! ক্রমেই তীব্রতর 
হইতে লাগিল। ডাকাতীর ব্যাপাক়টিকে আমি কখনও নিছক একটা 
তাষাসার ব্যাপার হিসাবে নিজে ভাবিতাম না এবং সখিতির 
সভ্যগণকেও ভাবিতে নিষেধ করিতাম | কারণ এই বিষয়ে সকলকেই 
একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেশোদ্ধাবের 
উদ্দেশ্টে গুপ্তভাবে সংগ্রাম চালাইতে যে রসদ, যে অস্ত্রশস্ত্র ও যে সব 
প্রস্তুতি দরকার তাহা মিটাইবার জন্ত এবং আত্মস্বার্থের পরিবর্তে 
দেশের স্বার্থের প্রয়োজনেই শুধু ডাকাতীর প্রচেষ্টা চালান হুইবে। 
আরও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কোনও ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী সংলোকের 
গৃহে কদাচ ডাকাতী কর] হইবে নাঁ। যে স্থানে দশ হাঁজার টাকার 
কম প্রাপ্তির সম্ভাবনা সে সকল স্বানেও ভাকাতী কর! হইবে ন|। 
যাহার! দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, 
অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী, দরিদ্র ও দুর্বলের উপর অত্যাচাব- 
কারী, তাহাদিগের গৃছে ডাকাতী করা হইবে । 

একদিন সমিতির কয়েকজন যুবকসদন্ত সংবাদ আনিল যে, ঢাকা 
জেলার অন্তর্গত বাড়ঢ়া নামক গ্রামে এক ধনী পরিবার আছে-- 
তাহার ডাকাতের “থৌলৎদার” ও আশ্রয়দাতা ? পার্ববর্তা বিভিন্ন 
নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মুললমান যে সমস্ত চুরি কিম্বা ডাকাতী করিত, 
তাহাদের লন্ধ অর্থ এই পরিবারের নিকটই রক্ষিত হইত ? পরিবারের 
কর্তাগণ নিজেদের জন্য অর্ধাংশ রাখিয়া দিত এবং অপরার্ধ হইতে 
মোকদ্দম। প্রভাতি হেতু যে ব্যয় হইত, তাহা সম্পূর্ণন্ধপে নির্বাহ করিয়া 
অবশিষ্টাংশ চোর ও ডাকাতগণকে বিতরণ করিয়! দিত; চোর ও 
ডাকাতগণ শুধু ভাকাতী ও চুরিই করিত, উত্ত পরিবারটি অপহৃত 
সম্পত্তি লাভ করিয়! অধিকতর ধনশালী হইত। 
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কয়েকজন যাইয়া বিশেষভাবে গ্রামটি পরিদর্শন করিল্না সমগ্র 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া! আনিল। সঙ্গে একটি | 
মানচিত্র আনিয়াও আমাকে অর্পণ করিল। কিন্ত মানচিত্রে একটি 
গুরুতর ভ্রম ছিল-_মানচিত্রে দেখান হইয়াছিল বাড়ীটি নদীরই অতি. 
সন্নিকটে । অথচ প্রকৃতপক্ষে নদী হইতে খাল বাহিয়! নির্দিষ্ট বাড়ীটিতে 
যাইতে প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিত। ত্তরাং কর্মন্থচী ও 
সময় বিভাগ সম্পর্কে যেরূপ নিদেশ করিয়া দিয়াছিলাম তাহাতে 
শেষ পর্যস্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। 

বুবকগণ যাব্রা করিলে ভাকাতীর নির্দিষ্ট রাত্রিতে আমি কয়েকজন 
বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর সহিত কোনও এক নিমন্ত্রণ সভায় যোগদান 
করিয়া একত্র বসিয়া! আহার করিলাম । উদ্দেশ ছিল যে, ভাকাতীর 
রাক্রিতে আমি ঢাকাতেই ছিলাম এই কথ প্রমাণ করা সহজ হইবে। 
সেই রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইল ন|। সমস্ত রাত্রি বারংবার ঘর- 
বাহির করিয়াছিলাম । অবশেষে সেই ছুশ্চিস্তার রাত্রি প্রভাত হইল 
এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বেই ঢাকা সহরের বিভিন্ন স্ানে ডাকাতী সম্পর্কে 
বহুপ্রকার অদ্ভূত সংবাদাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। সফলতাসহ 
ডাকাতী সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্ত সমিতির একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছে 
সংবাঁদ পাইলাম। 

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি যুবক আসিয়া পকেট হইতে 
আমাকে কিছু অর্থ এবং অলঙ্কার দিয় সাধারণভাবে ভাকাতীর বিবরণ 
রিল । বিবরণ শুনিয়! অগ্ঠান্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়াও আমি 
সর্বপ্রথমে তিনটি আহত যুবকের চিকিৎসার জন্যই ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলাম। 

একটী যুবকের বাম বাহু ভেদ করিয়া! একটী বর্শার ফলক 
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আটকাইয়] রহিয়াছে, তাহা! সাধারণভাবে খুলিবার কোনই উপায় 
নাই ; অপর একটী যুবকের দক্ষিণ মণিবন্ধে একটা বৃহৎ গুলী বিদ্ধ হুইয়! 
রহিয়াছে এবং তৃতীয়্জ্রনের নাসিক ও ওষ্টের সন্ধিস্থবলে গুলীর আঘাতে 
গুরুতর ক্ষতের স্যরি হইয়াছে । 

ডাক্তার পি, সি সেন গুগ্ততাবে একজন ডাক্তারকে সমস্ত বিবরণ 
জানাইয়া অস্ত্রোপচারের জন্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আমার 
বাসার নিকটস্থ একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে গোপনে এক শ্শি 
ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম | আমার বাসার পার্থে ই জাতীয় 
বিদ্ভালয়ের এক কক্ষে ছুইটী বালক জল-বসম্ত রোগী আবদ্ধ ছিল, 
অপর পার্থের একটী কক্ষে আহতদের জঙ্ঠ তিনটী শয্যা! প্রস্তুত করিয়া 
বাখিলাম। 

পরের দিন আরও দুই একটী যুবক আসিয়া প্রত্যেকেই আমাকে 
কিছু অর্থ ও অলঙ্কার অর্পণ করিল। আহত ষুবকগণকে তাহারাই 
কোনও নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, আমার নির্দেশ 
মত এ বুবকগণ সন্ধ্যার অল্প পরে আহতগণকে আমার নিকট উপস্থিত 
করিল। দেখিলাম তিনটী যুবকই নিভ্ভাক ও নিরাতঙ্ক এবং আমার 
উপর তাহাদের অটল ভরসা! ও বিশ্বাসও লক্ষ্য করিলাম । ঠিক সেই 
সময়েই ডাক্তার পি, সি, মেন আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ডাক্তার লইয়া 
আসিলেন। আমরা প্রচার করিয়া দিলাম বসম্ত রোগীর চিকিৎস;র 
জন্ত ডাক্তার আসিয়াছেন। 

ক্রমে আরও কয়েকজন যুবক ভিম্ন ভিন্নভাবে আগিয়া আমাকে 
ডাকাতীলন্ধ অর্থ ও অলঙ্কার দিয়! গেল। 
. ঝুৰকগণের মধ্যে কেহ কেহ পারিবারিক অভাব-মনটনের কথ 
জানাইয়। কিছু কিছু টাকা লইয়া গেল। আমি তখন সেই সক 
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যুবককে এক একটী কাজের দায়িত্বভার দিয়! বিতির স্থানে রাই 
দিলায। ' 
ক্রমশঃ ডাকাতীর পুর্ণ বিবরণ পাইলাষ। 

সন্ধ্যার পর আহারারদি শেষ করিয়! ছত্রিশটী যুবক ও কাক 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদ্দানসহ ঢাক! হইতে নৌকাযোগে যাব! 
করিল। একটী বড় নৌকা ও একটী ছোট নৌকা । মধ্য রাত্রিতে 
বাড়ঢা গ্রামের নিকটে বড় নৌকাটীকে নদীতে রাখিয়া, ছোট নৌকা- 
যোগে তাহার! খালের মধ্য দিয় নির্দিষ্ট স্বানে উপস্থিত হইল। 
আদা-মহ্ছন চিবাইয়া ও কিছু গুড় সেবন করিয়া বিভিন্ন পরিচালকের 
অধীনে বিভক্ত হক্ব! তাহার! “আলি আলি" রব তুলিয়া বাড়ী আক্ষমণ 
করিল। বাড়ীটীর চতুর্দিক পাকা দেওয়ালে পরিবেষ্টিত ছিল) 
একদল প্রধান প্রবেশ দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত রহিল, অপর একদল 
অভ্যত্তরেই দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়! ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল যেন 
কেহ দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে আসিতে না! পারে। অপর সকলে 
গৃঁছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । 

ইতিমধ্যে কোলাহলে আক হইক্সা গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান 
প্রতিবেশী বর্শা, টেটা, কৌচ, হেসা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণের 
চেষ্টা করিতে লাগিল । 

আক্রাস্্র যুবকগণ প্রবেশ দ্বার হইতে বন্দুক ছুড়িল, প্রবেশ দ্বার 
সুরক্ষিত রহিল, কেহই আর প্রবেশ করিতে পারিল না। গ্রাম্যলোক 
কেহ কেহ দেওয়াল টপ.কাইয়! ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে তাহারা 
র্িভলভার ও তরবারী দেখাইয়াই তাহাদের নিরস্ত করিতে সক্ষম 
হইল। দৈবক্রমে সহসা একটী যুবকের বাম বাহুতে একটী গালাধুক্ত 
লৌহুময় কোচের শলাক। এ-পিঠ ও-পিঠ বিদ্ধ হয়! গেল। 
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আক্রাস্ত গৃহ জুরক্ষিত হইবার পর নির্দিষ্ট যুবকগণ অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টায় রত হইল। লোহার সিন্দুক খুলিবার অন্ত তাহার! তাহাদের 
সঙ্গে সংগ্রহ কর] চাবির সাহায্যে পরীক্ষা করিতে লাগিল। 
তখন পর্যস্ত তাহার! লোহার সিন্দুক তাঙ্গিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে 
পারে নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কোন চাবি লাগাইয়া সিন্দুক 
খোলা গেল না, তখন সহসা প্রকৃত চাবিটি ঘরের মধ্যেই পাওয়া! গেল। 
সিন্দুক খুলিয়! দেখা গেল উহা! টাকায় ভ্তি--টাকাগুলি সমস্ত ঢালা 
রহিয়াছে, থলি কিংবা কোন বস্তাতে বাঁধা ছিল না। যুবকগণ বাড়ীর 
বিভিন্ন স্থান হাতড়াইয়া' কয়েকটি পিতলের গামলা, বেতের টুকরী 
সংগ্রহ করিয়। উহাতে টাক! ভি করিতে লাগিল এবং ক্রমে নৌকাতে 
চালান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গ্রামের লোকজন বাড়ী 
ছাড়িয়া নৌক। আক্রমণ করিল। কিন্ত সেই স্বানেও এইক্প 
শক্তভাবে তাহাদের প্রতিরোধ কর! হইল যে তাহারা সফল হইতে 
পারিল না। 

যুবকগণ প্রার্থনা জানাইলে রমণীগণ আপনা হইতেই তাহাদের 
দেহের অলঙ্কারসমূহ খুলিয়া দ্িল। ডাকাতীর সময় রমণীর দেহ 
স্পর্শ কর! নিমিদ্ধ ছিল। 

গামলা ও টুকরী করিয়া টাক! নৌকায় চালান দেওয়া হইলে যখন 
সকলে নৌকায় আরোহন করিল, তগ্রন গ্রামবাসীগণ পুনদায় 
আক্রমণ স্বর করিল। কিন্ত কয়েকটি বন্দুকের গুলি ছুড়িলেই তাহারা! 
সরিয়! পড়ে । 
. বিক্রমপুরের "পচীন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান সদ্ণার নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলাম, শশী সরকার তাহার সহকারী ছিল। 

ছোট নৌকাযোগে নদীতে আসিয়! বড় নৌকাতে টাকাগুলি 
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তুলিতে ভুলিতে মির্দিষ্ট সময় উত্ভীর্ঘ হইয়। গেল এবং হুর্যোদন্তব হইয়া 
পড়িল। নৌকা! কিছু দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই আশপাশের 
বিভিন্ন গ্রামের লোকজন মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ধুধক- 
দিগকে গালাগালি করিয়া নৌক। থামাইতে নিদেশি দিতে লাগিল। 
যুবকগণও রসিকতা করিয়! প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। এমন সমস অপর 
গ্রামের জনকয়েক লোক আসিয়] বন্দুক ছুড়িয়! তাহাদিগকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিল। বিপদ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুবকগণ ছোট নৌকাটিকে 
জলে ডুবাইয়! দিয়া বড় নৌকাতেই সকলে আশ্রয় লইল এবং নদীর 
মধ্যস্থল দিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। শশী সরকার এবং অপর 
চারিজন নৌকার ছৈ-এর (ছাদ) উপর রাইফেলস শুইয়া পড়িল-_ 
ছইজনের মুখ একদিকে, অপর তিনজনের মুখ বিপরীত দিকে ছিল। 
তাহাতে তাহার উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছিল। অবশ্য 
মাঝে মাঝে বন্দুকও ছুড়িতে লাগিল। এদিকে ক্রমে নদীর উভয় পার্শ্ব 
হইতেই বন্দুকসহ জনতা যুহুমু'হু তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। 
কিন্ত তাহাদের বন্দুকে বড় গুলি বিশেষ ছিল না, তাই ছড়ব্রাগুলি 
যুবকগণের শরীরে বিদ্ধ না হইলেও প্রায় প্রত্যেকেরই শরীরে 
বসস্তরোগের মত গুটী গুটী চিহ্ন দেখ! যাইতে লাগিল। যুবকগণ 
তথাপি নির্ভীকভাবে পালাক্রমে নৌকার দাড় টানিতে লাগিল। 
গ্রাম্যলোকেরা অনবরত গুলি ছুড়িবার পর একটু যেন নিরস্ত হইল। 
যুবকগণও কিছুক্ষণ নিরাপদে চলিল। কিন্তু সামান্ত কিছু অগ্রসর 
হইবার পর নদীর মোড় ঘুরিবার সময় পুনরায় একদল লোক 
আক্রমণ করিল এবং যুবকগণও রাইফেল ছুড়িয়! সমুচিত 
প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। এদিকে অবিরাম গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে 
গুলি ফুরাইয়! আসিয়াছে । তখন কর্েকজন সুক্ষ যুবক নৌকার 
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অভ্যন্তরে ষটোভ জালাইয়! লৌহ-কটাছে ছড়রা গালাইয়! দ্রবীভূত 
সীষক ছাচে ঢালিয়া বুলেট তৈয়ারী করিয়া ব্যবন্ৃত কার্ট ইজের পুন্গর্ভ 
খোলগুলির মধ্যে বারুদ ও বুলেট ভিসা এবং ক্যাপ লাগাইয়া 
মেষিমের চাপে কা্রিজ প্রস্তুত করিতে রত হইল। যতগুলি কার্টউজ 
যুবকগণ সঙ্গে নিয়াছিল, তাহা যথেষ্ট নহে, এবং এমন বিপুলভাবে 
ঘন ঘন আক্রমণ চলিবে তাহা তাহাদের ধারণার বাহিরে ছিল। 

দ্বিপ্রহরের সময় সাভার গ্রামের পার্থ দিয়! নৌক! চলিতে থাকিলে 
পুনরায় একদল লোক বন্দুক লইয়া আক্রমণ করিল। অধিকন্ত লাভার 
থানার দ্ারোগ। তিন চারিটি বন্দুক ও লোকজনসহ একটি নৌকায় 
আরোহন করিয়া আক্রমণ শুরু করিল। তাহার সাহাষ্যার্থে আরও 
ছুই তিনটি নৌক! অগ্রসর হইল। 

দ্ারোগার উভয় পার্থ হইজন কর্মচারী ছুইটি বন্দুকে গুলি ভরিয়া 
দিতেছিল এবং দারোগা সেই গুলি যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়! 
ছুড়িতেছিল। অপর ছুই-একজন পুলিশ কর্মচারীও দারোগার 
নৌক। হইতে ইহাদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া টিল ছুড়িতেছিল। একটি 
যুবকের দক্ষিণ মণিবন্ধে একটি গুলি বিদ্ধ হুইয়া রহিল-_সে দাড় 
টামিতেছিল, অপর একজন দাড় টান! রত যুবকের নাসিক ও ওষ্ঠের 
সন্ধিস্থলে গুলিতে নিদারুণ আঘাত লাগিল। তাহার! ভীত ন৷ 
হইয়! তীব্রবেগে ঈ্লাড় টানিতে লাগিল এবং আহতদের স্থানে অপর 
দুইজন নিযুক্ত হইল । 

দারোগা! মহাশয় অবিরাম লি বর্ষণ ডি সহস। 
একটী গুলি নৌকার ছৈ-এর পাশের জল ছ্েঁচিবার ক্ষুত্রপথ দিয়া 
ভিতরে আনিয়া একটী যুবকের মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। 
যুবকচী গৌ-গেঁ৷ শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঢঙিয়! পড়িল-_আর উঠিল না। 
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এদিকে শশী সরকার প্রমুখ যুবকগণও নৌকার ছৈ-এর উপর হুইতে 
দারোগার নৌকা! লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। মুহুর্তের 
মধ্যেই দাবোগার এক পার্ধস্থ কর্মচারী নিহত হইল, এবং আরও 
দুইজন কর্মচারী আহত হুইল। দারোগার কানের পার্শ্ব খেঁষিয়া 
শে! শে শবে একটী গুলি চলিয়! গেল- দারোগা অল্পের জন্য বীচিয়া 
গেল। এইবার দ্বারোগ। সাহ্ব কিঞ্চিৎ প্রাণের আশঙ্কা করিল এবং 
সরিয়া পড়িল । 

ক্রমে নদীতীবস্থ জনতাও চলিয়া! গেল। কিছুক্ষণ নৌক1 নিরাপদে 
চলিল, হঠাৎ দূরে ছ্রামারের ধৃম দেখিয়। যুবকগণ চকিত হুইয়! উঠিল। 
যুবকগণ দুরবীণের সাহায্যে অতি সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে বুঝিতে পারিল যে, ঢাকার পুলিশ লঞ্চ-ই বটে। 
সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই খাল দেখিতে পাইয়া যুবকগণ নৌকাসহু 
খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! আত্মগোপন করিল। ছুই একজন 
তীরে থাকিয়! ট্রামারটীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। দৈবক্রমে 
তথায় কোন লোকজনই ছিল না। ্রীমার এ স্থান অতিক্রম 
করিয়া আরও অনেক দূর চলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্্ীমার 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া চলিয়া গেলে যুবকগণ খাল হইতে বাহির হুইতে 
লাগিল। ড় টানিতে টানিতে তাহার্দের হাত প্রায় অবশ 
হইয়া পড়িয়াছিল; তাই এখন তাহার পালাক্রমে গুণ টানিয়! চলিতে 
আরস্ভ করিল এবং তাহাদের “সহিত একটী ক্ষুদ্র রক্ষীদলও পদব্রজে 
চলিতে লাগিল। হঠাৎ নদীর একটী মোড় ফিরিবার ময় প্রায় 
শতাধিক লোক আসিয়! গুণ টানা রত যুবকগণকে তীব্রভাবে আক্রমণ 
করিল। যুবকগণের দেছের শক্তি ক্রমে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, 
তছৃপরি কার্ট্রজও প্রায় নিঃশেষ হইয়া! গিয়াছে । কিছুক্ষণ ধস্তাধত্তির 


২৪৪ 


ডাকাতী 


পর গ্রামা লোকগণ গণ টানায় রত একটী যুবককে বন্দী করিয়া লইয়া 
যাইতে সক্ষম হুইল । তখন নৌকা একস্থলে বীধিয়া রাখিয়া! যে 
সামান্য কার্ট ট্রজ প্রত্ৃতি ছিল, তাহাই সম্বল করিয়া রাইফেল, 
রিভলবার ইত্যাদিসহ কতিপয় যুবক নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত এছিল 
এবং অপর সকলে ছুই একটি রাইফেল ও রিভলভার এবং তরবারি, 
ছোরা, বর্শা, লাঠি প্রভৃতি লইয়া অপহৃত যুবকটির সন্ধানে নির্গত 
হইল। প্রায় অর্থমাইল মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবকগণ এক গ্রামের 
নিকট উপস্থিত হইল এবং ক্ষীণ কোলাহলের শব্দ লক্ষ্য করিতে করিতে 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, 
যুবকটিকে ঘিরিয় গ্রামের বু লোকজন নানারূপ জল্পনা-কল্পনা! 
করিতেছে । আমাদের যুবকেরা তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া 
গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিলে তাহার! সহস| দিশাহার1 হুইয়! পলায়ন 
করিল এবং যুবকটিকে উদ্ধার করিয়া! লইয়া আস1 সম্ভব হইল। 

সমস্ত দিন সামাগ্ত চিড়া ও গুড় খাইয়া ও বিশ্রামের অভাবে 
সকলে খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই একটি খালের মুখ 
দেখিয়া তাহার! নৌক1 বাধিল এবং কোনওরপে খিচুড়ী রাপিয়া 
ক্িবৃত্তি সাধনের জঙ্ঠ ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হঠাৎ সম্পূর্ণ 
অতঞ্রিতে পার্শ্ববর্তী কোনও গ্রাম হইতে ৫০1৬০ জন বলিষ্ঠ মুসলমান 
আসিয়া তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। আহার-নিপ্রার অভাবে এত 
ক্লান্তি সত্বেও যুবকগণ অস্থির হুইয়! পড়ে নাই। অবশ্য অপেক্ষাকৃত 
অল্পবয়স্ক কয়েকজন খুবই ভয়-বিহ্বল হইয়! পড়িয়াছিল। 

এ সকল বলিষ্ঠ মুসলমানদের সহিত ক্লান্ত যুবকগণ সম্মুখ সমরে 
আঁটিয়া উঠিতে পারিবে ন! মনে করিয়া শচীন ও শশী সরকার এক 
কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা আগন্তক মুসলমানদের সহিত 
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আপোস আলোচন! চালাইল এবং ইহার ফলে আগন্তক দল বন্দুক 
ও অন্তাস্ত অস্ত্র-শস্বাদির চালনা! শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল | 
এইভাবে তাহার! যখন ক্রমশঃ অন্মনস্ক হইয়া! পড়িল, তখন শচীম 
নৌকার উপর দীড়াইয়া একজন মুসলমানকে বন্দুকের বাটের আঘাত 
করিয়া ফেলিয়। দিল। অপরাপরগণ এই দৃশ্য দেখিয়া পলায়ন 
করিল। 

ক্রমে সন্ধ্যা সনুপস্থিত দেখিয়া ও বারংবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে 
প্রায় দিগবিদিকশূন্য ভাবে চলিতে চলিতে নৌকা গন্ভব্যস্থল হইতে 
বহুদূরে উপনীত হওয়ায় প্রায় সকলেই চিস্তিত হইয়া পড়িল। 
তছুপরি দৈবক্রমে ঝড় সুরু হইল, প্রবলবেগে বাতাস বছিতে লাগিল ; 
চতুর্দিক ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। শচীন ও শশী ছুঃসাহমে ভর 
করিয়া নৌক। ঘুরাইয়া দিল। সমস্ত দিন নদীর শ্রোত ও বাতাস 
উভয়ই নৌকার গতির প্রতিকূল ছিল; এখন উভয়ই গতির অস্থকৃলে 
আসায় সমস্ত দ্রিনে নৌকা যতদূর চলিয়াছিল প্রায় ছুই ঘণ্টার মধ্যেই 
ততটা পথ অতিক্রাস্ত হইল। ক্রমে ঝড় থামিল, অদ্ধকারও ঘুচিল 
এবং যুবকগণ তাহাদের গল্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
গুলিবিদ্ধ হুইয়! যুত যুবকটির শব একটি নোঙবরের সহিত বাঁধিয়া নদীর 
মধ্যে ফেলিয়। দিয়! তাহার! পুনরায় চলিতে লাগিল । 

ক্রমে নৌকা যতই গস্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল 
যুবকগণও বিভিন্ন দলে বিতক্ত হইয়া! কিছু কিছু টাকা ও অলঙ্কারসহ 
নৌকা হইতে নামিয়া যাইতেছিল। শশী, শচীন এবং আরও ছুই 
একজন রাত্রিতে নৌকাসহ শশীর বাড়ী উপস্থিত হইল এবং 
টাকা ও অস্ত্রাদি নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়িয়া লুকাইয়! 
রাখিল। নৌকাটিকেও.নিকটবর্তী বিলের জলে ডুবাইয়া রাখিল। 
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গ্রাম্যলোকজন কেহই কোন বিষয়ে কোনক্ষপ সন্ধান পাইল না। শশী 
এবং শচীন বিক্রমপুরে শচীনের বাড়ী চলিয়া গেল। 

সেই সময়ে আমার উপরে এবং সমিতি-নিবাসের উপরে দিবা-রাততি 
পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টি থাকা সত্বেও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
'ধ্যাপারে পুলিশ আমাদের একেবারেই সন্দেহের চক্ষে দেখে নাই। 
যুগাস্তর দলের কতিপয় প্রচারক সেই সময়ে ঢাকা সহর ও বিক্রমপুরের 
বিভিন্ন স্বানে প্রচার কার্ষে লিপ্ত ছিল, পুলিশ সন্দেহ বশে তাহার্দিগকে 
গ্রেপ্তার করিয়া মোকদামা হ্থুর করিয়া দিল। 

আমাদের উপর এই ব্যাপারে পুলিশের সন্দেহ নাই, অতএব 
ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া! লুক্কায়িত টাকা, অস্ত্শস্্াদি লইয়া 
আসিবার জন্ত আমি শশী ও শচীনকে বার বার নিদেশ দিতে 
লাগিলাম। কিন্ত তাহার] বার বারই জানাইতে লাগিল যে, এখন 
টাক] ও অস্থার্দি আনিতে গেলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! দেখ! দিবে । 

কিন্ত অবশেষে উহাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে আমার নিতান্তই সন্দেহ 
হইল। জাতিগত অনুভূতি, জাতিগত সততা ন! থাকিলে কোন 
জাতিই স্বাধীন কিম্বা মহৎ হইতে পারে না। সেই সম্পর্কে 
অভিশম্পাত আমাদের দেশে চিরকালই বর্তমান রছিয়াছে। 

শচীন ভাবিল যে, ডাকাতী সম্পর্কে যে সকল যোগ্যতার প্রয়োজন, 
তাহা তাহাদের যথেষ্টই জন্মিয়াছে। প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্র-শস্াদিও 
তাহাদের করায়ত্ব, স্বৃতরাং শশীকে স্বমতাবলম্বী করিয়! এই সিদ্ধাস্ত 
করিল যে, টাকা! ও অস্ত্রশস্ত্র কিছুই তাহারা আমাকে দিবে না। 
তাহা ছাড় প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে লোক বশীভূত করিয়া বিশিষ্ই একটি 
ডাকাভী দল স্য্টি করিবে এবং ভাকাত্ীস্লন্ধ অর্থে পরম মুখে 
কাল্সাতিপাত করিবে । 
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যাহা হউক, শচীন ও শশীকে তাহাদের ছুই অভিসন্ধি পরিত্যাগ 
করাইবার চেষ্টায় শচীনের গ্রামের নিকটবর্তী এক জমিদার বাড়ীতে 
আমি অতিথি হইলাম । সেই জমিদার বাড়ীর সমস্ত, ছেলেরা আমার, 
সমিতির সভ্য ছিল। কয়েকজন ভৃত্য ও জযিদারপুত্রকে সঙ্গে করিয়া 
নৌকাযোগে মধ্যরাত্রিতে শচীনের বাড়ী যাইয়া শচীন ও শশীকে 
বুঝাইয়! এবং আমাদের বিরোধিতা করিলে আমাদের শক্রগণ যে 
তাহাদের ছুর্বলতার স্যোগ লইয়া তাহাদের সর্বনাশ কত্পিবে সেই 
সন্বন্ধেও বলিলাম। অবশেষে তাহার! তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল 
এবং ডাকাতী করিবার পশ্চাতে আত্মস্বার্থের পরিবর্তে যে মহৎ আদর্শ 
ছিল তাহ! পুনরায় স্বীকার করিল। 

তৎকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস জেঙ্কিন্স বাড়ঢা 
ডাকাতী মোকদ্বমার বিচার করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার ৮আই, বি, 
সেন বলিয়াছিলেন যে জেঙ্ষিন্স সাধারণতঃ বিশেষ ্যায়পরায়ণ ছিলেন 
না, অবস্থা-বিশেষে বিভিন্নরূপ ছল-চাতুরীও অবলম্বন করিতেন । কিন্ত 
কতিপয় বিপ্লবী যুবক (সাভারকর, কানাই প্রমুখ) প্রকাশ্থ বিচারালয়ে 
নির্ভীক যুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল, ইংরাজ বাজতে ন্তায়-বিচার নাই, 
তাই তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না। এ সমস্ত উক্তির উল্লেখ 
করিয়। জার্মেণী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজের 
ভারত শাসন সম্পর্কে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচন! ও বিজ্রপাত্বক 
রচনাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই জাষ্টিস জেঙ্ষিন্স ইংরাজের বিশুদ্ধ 
ন্যায়পরায়ণতার সুনাম রক্ষার উদ্দেশে বিশেষভাবেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইক্বা- 
ছিলেন বলিয়া শোন গিয়াছিল। বাড়টা ডাকাতীর মোকদ্দম। 
উপলক্ষে বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়েই ছুইজন পুলিশ কর্মচারীকে 
জানিস জেঙ্কিব্স মিথ্যা বলার অপরাধে ছয়মাস কারাবাসের আদেশ 
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দ্িশ্বাছিলেন। পুক্খাহুপুত্খরূপ বিচান্বের ফলে জাইিস জেস্িস সিদ্ধাস্ত 
করিলেন যে, পুলিশ যে নৌকা ছইটি উপস্থিত করিয়াছে তাহাই 
যে প্রক্কত ভাকাতীর নৌক। তাহার কোনই উপযুক্ত প্রমাণ নাই 
এবং পুলিশের বিভিন্রন্ধপ মিথ্যা আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে । সুতরাং মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং পুলিশের কল্পিতমাত্র | 
কতিপয় নিদেঁষ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, তাহার! মুক্তি পাইল । 
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1085755458৬ 
দির ছি দি 


ব্স্থি্ব। ভাক্কান্ভী 


আমার পৈতৃক ভূমি লোনসিংহ গ্রামের পার্খবর্তা গ্রাম নড়িয়!। 
জানিতে পারিলাম নভিয়] বাজাবের এক মহাজনের দোকানেই প্রায় 
আশী হাজাবের উপর নগদ টাকা সঞ্চিত আছে। তাহ ছাড! 
বাজারের অন্তান্ত দোকানেও বেশ কিছু পরিমাণ টাক] পাওয়! যাইবে 
বলিয়া জানিতে পারিলাম। আমি মণে মনে ভাবিতে লাগিলাষ 
যে, নডিয়াৰ বাজার হইতে যদি এক লক্ষ টাক! সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হই, তাহ! হইলে এ টাকায় প্রয়োজনমত অস্ত্রণস্ত্র ও অন্থান্ত 
উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিৰ এবং উহ্বার পরেই এইক্*প বিপদসন্কুল 
ডাকাতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিব । 

নড়িয়া বাজারের সঠিক মানচিত্র ও যাতায়াতের সর্ববিধ গুবিধা 
অস্থবিধা ও অন্তান্ত আহুসঙ্গিক সংবাদাদ্দি সংগ্রহের জন্ত এক এক 
সময়ে এক এক ব্ধপে যুবকদের নিয়োজিত করিয়াছিলা'ম এবং তাহারা 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বভার পালনে খুবই তৎপরতার পরিচয় 
দিয়াছিল। 

একদিন উক্ত নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচন! 
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পু বআআয়োজদে: আহি ব্যস্ত আছি; 'এমন জঙগ্ক সোনাবং-থর" ধান... 
সেন-কর্েকজদ বিশ্বস্ত দহর লইক্ক' আমার ফাছে আসেন ।' অনেক 
আলোচনার প্স যাখন সেন আমার তৎকালীন কর্মপন্ধতি পূর্ণভাবেই 
সমর্থন করিলেদ এবং পর্বয়পে আমাকে সহখোগিতার আশ্বাসও 
ফিলেন। মাখদ্বাবু যুগান্তর দলের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি 
তাহার সভায় একজন শিক্ষিত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্কির সহযোগিতা 
লাভে আহি নিজেকে গৌরবাদ্ধিত মনে করিয়া নড়িক্কা ডাকাতী সম্পর্কে 
অংশগ্রহশেও ্াহাকে অনুরোধ করিলাম । তিনি আগ্রহভরেই স্বীকৃত 
হইেম। 

স্থির হইল মাখনবাধু আমাদের কতিপত্ব যুবক স্ান্তসহ সোনারং 
টলিয়। যাইবেন এবং ঘটনার দিন একটি গুদ্র সৌকাসহ পন্বানদীর 
কোনও চড়াতে নির্দিষ্ট সঙ্কেতস্থলে অপেক্ষা করিবেন। গাকাতী 
শেষ হইলে অস্ত্রশস্্রুলি মাখনবাধুর বাড়ীতে লইয়া যাইবে এবং 
কন্যা হইতে অপর একটি ক্ষুদ্র নৌকাও এ সঙ্ষেতশ্থলেই অপেক্ষা 
করিবে এবং সংগৃহীত অর্থাদি লইয়া! কল্মার ওগ্ কেলো চলিয়া 
যাইষে। 

ইতিমধ্যে লোহার সিম্মুক ভাঙ্গিবার কৌশল কয়েকজন যুবক 
শিখিয়! লইয়্াছিল। যাহা হউক, নড়িয়া ডাকাতীর প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট 
দিনে একটি যুবক সিশ্দুক ভাঙ্গিবার নিমিত্ত বস্ত্াদিসহ নড়িয়া স্টেশনে 
নামিয়া একটি নৌকা ভাড়া করিয়া ছ্রেশন ঘাটেই অপেক্ষা করিতে 
লাগিল এবং নিকটবর্তী এক হোটেলে আহারাদিও সম্পন্ন করিয়! 
লইল। 

বাঁড়া ডাকাতীর পর পি, মিত্রের নিশি অনুসারে আছি তিন 
হাজার টাক! কলিকাতাঁর অনুশীলন সমিতির সম্পাদক সতীশ বছগুর 
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নিকট পাঠাইক্া। দিয়াছিলাম। এইক্সপ সিদ্ধাস্ত্ হইয়াছিল যে, সতীশ 
ৰস বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা হইতে অস্্রশঙ্্র সংগ্রহ করিয়া ঢাকা 
আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। নড়িয়া! ডাকাতীর ছুই তিন দ্বিন 
পূর্বে সতীশ বন্থ ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা হইতে নরেন্ত্র ভষ্টাচার্ধকে 
দিয়! ছুইটি ট্রাঙ্কে ভরিয়! কয়েকটি রাইফেল ও কার্্রিজ আমার নিকট 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত নরেন্দ্র ভষ্রাচার্যই পরে বিপ্রবী জীবনের 
প্রশ্বোজনে মানবেন্ত্র নাথ বায় বা এম, এন, রায় নামে পরিচিত 
হইয়াছেন। | 
ডাকাতীর দিন পুর্ব পবিকল্পন! অনুসারে যুবকগণ ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা 
ধরিয়া নভিষা ঘাটে জডভ হইল এবং “আলি আলি? ধ্বনি করিয়া যথা 
নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধভাবে নৌক1 হইতে অবতরণ করিল এবং বাজার 
অভিমুখে ধাবিত হুইল। বাজারে এক মিঠাইওয়ালা ব্যতীত আর 
কেহ ছিল না; “আলি আলি" ধ্বনি শুনিয়াই সকলে ভয়ে পলায়ন 
কবিয়াছিল এবং বাজার হুইতে প্রা অর্ধমাইল দূরে রাস্তায় একত্র 
হুইয! ডাকাতগণকে ভব দেখাইবাব উদ্দেশ্টে ছারে-_রে-রে-রে, প্রভাতি 
ধ্বনি করিতেছিল। ৃ 
ঢাকার স্বনামখ্যাত উকীল বজনী গুপ্ত আমাদের সমিতির বিশেষ 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্ত তিনি ডাকাতী সমর্থন করিতেন না এবং 
যখন জানিলেন যে, পি, মিত্র, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ 
নেতাগণ রাজনৈতিক ডাকাতী সম্পর্কে সবিশেষ পক্ষপাতী তখন তিনি 
আর উহার প্রতিবাদ কবেন নাই এবং নিরপেক্ষ রহিলেন। রজনী- 
বাবুর পুত্র ও ভ্রাতশ্পুত্রগণ সকলেই সমিতিব সভ্য ছিল বটে কিন্ত 
ভাকাতী সম্পর্কে সর্বদাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিত। রজনীবাবুর 
বাড়ী নড়িয়া হইতে অধিক দ্বরে নছে। যে সমক্বে নডিয়া! ডাকাতী 
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সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পন! চলিতেছিল তখন সমিতির ধুবকগণের 
গতিবিধি দেখিয়। তাহার বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের গ্রামের 
নিকটবর্তী কোনও বাজারে ডাকাতী হইবে এবং তাহারা নভিয়া, 
ভোজেশ্বরঃ পালং, মুলফৎগঞ্জষ আঙ্গারিয়| প্রভৃতি স্থানের ধনী 
ব্যবসায়ীদের পূর্বেই পত্রযোগে ডাকাতীর আশঙ্কা! প্রকাশ করিয়! পত্র 
দিক্বাছিল। তাই ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় নড়িয! বাজারের ব্যবসাধী- 
গণ সকলে একত্র হুইয়। কিংকর্তব্য বিষয়ে আলোচন! করিতেছিল। 
এমন সময় যুবকগণ বাজার আক্রমণ করিল এনং যুবকগণের সমবেত 
কণ্ঠের ধ্বনিতে পূর্বোক্ত একজন মিঠাইওয়ালা ব্যতীত সকলেই পলাপপন 
করিল। 

ইতিমধ্যে একটি তুর্ঘটন! ঘটিল। যে যুবকটি পূর্বেই হ্টীমার ঘাটে 
নৌকায় অপেক্ষা! করিতেছিল সে এ নৌকা হইতে নিম্দুক ভাঙ্গিবাৰ 
যন্তপাতিগুলি নামাইবার জন্য বড সদণবের নিকট কিছু লোক সাঙ্বায্য 
চাহিতেছিল। নৌকার মাঝি যুবকটিকে ডাকাতগণের সন্থিত কথা 
বলিতে দেখিয়! সন্দেহ ভরে নৌকা ভালাইয় দিল। যুবকগণ নৌকাটি 
ধরিবার উপক্রম করিতেই মাঝি লগি দিয়া তাহাদিগকে আঘাত 
করিতে উদ্যত হইল। এই অবস্থায় নিরুপায় হইয়া একজন যুবক 
রিভলবার ছুঁডিল। গুলি মাঝির মস্তক ভেদ না করিয়া অস্থিতেই 
আবদ্ধ হইয়া রহিল। মাঝি অবশ্য প্রাণ হারাইল না, কিন্ত নৌকা 
গভীর জলে ভাসিয়া গেল। 

যুবকগণ নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ কবিয়। সিন্দুক দেখিতে পাইল বটে 
কিন্ত সিন্দুক ভাঙ্গিবার যন্ত্রপাতিগুলি অপহ্ৃত হ২ওষায় তাহারা 
অন্ুবিধায় পডিল। দুই একজন যুবক বজারের অন্থান্ত দোকান 
খৃ'জিয়! কয়েকটি কুঠার, ছেনী ও হাতুভী সংগ্রহ করিল এবং এ সকল, 
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যন্ত্র সাহায্যে পাঁচটী গৃহের পাঁচটী সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্ত 
এ সিন্দুকগুলি হইতে মোট মাত্র পাঁচশত টাকা ও ফিছু সোনা-রপা 
পাওয়া! গেল। পাশে আরও তিনটী ঘর ছিল। সেই তিদ ঘরেও 
তিনটী সিন্দুক দেখিনা যুবকগণ উহা ভাজিল এবং একটী সিশ্মুকে 
প্রায় এক লক্ষ চারি হাজাব, একটীতে প্রায় আট হাজার ও অপর 
আব একটীতে প্রায় ছয় হাজার টাক! পাইল। সিন্দুক তাজিবার 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি না থাকায় সিন্দুক ভাঙগিতে অত্যধিক বিল 
হইল। ডাকাতী সব সময়েই ক্গিপ্রভাবে হওয়া! বিধেয়, বিলম্ব হইলেই 
বিপদে সম্ভাবন৷ থাকে । 

নভিয়! গ্রামেই ম্বনামখ্যাত শ্ামাকাত্ত ও তীহাব শ্যালক মধুন্থদন 
মুখোপাধ্যায়েব নিবাস ছিল | মধুবাবুব বন্দুক ছিল, তিনি নির্তীকও 
ছিলেন। কাজেই ডাকাতগণকে তিনি বাধ! প্রদান কবিবেন, ইহা! 
আহি সঙ্ছজেই অঙ্মান কবিয়! লইয়াছিলাম ও ইহার প্রততীকার হেতু 
তিনটী যুবককে নিদেশি দিয়! বাখিয়াছিলাম। কিন্তু যুবকগণ যথাযথ- 
ভাবে এ নির্দেশ পালন করিতে ন! পারায় মধুবাবু ঘটনাস্থলে আসি 
বন্দুক ছুড়িলেন। মধ্বাবুব গাতান বন্দুক ছিল, একসঙ্গে ছুইবাবের 
বেশী গুলি ছোড1 যাইত না। কাজেই মধুবাবুর গুলির বিনিময়ে 
যুবকগণও যখন বন্দুক ছুড়িল তখন আব মধূবাবুব কোন সাডা পাওয়া 
গেল না। সম্ভবতঃ অন্ধকাবে তিনি আত্মগোপন কবিয়্া ফেলিলেন। 

যুবকগণ একটী মিষ্টিব দোকানে নিকট যাওয়া মাত্রই দোকানের 
মালিক বিনীতভাবে ছুই তিন গামল রসগোল্লা যুবকগণের দিকে 
আগাইয়া দিষা! বলিল, আপনাবা৷ মিঠাই যত পারেন খাইয়া যান, 
টাকা-কডি আমাব নিকট কিছুই নাই। 

এদিকে আবার এক বিপদ টিয়া গেল। ডাকাতী করিতে 
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যাওয়ার সক যুবকগণ-বড় বত বোতলে ক্লেয়োফিন' তৈল ও লা 
ধনকড়ার পলিতার সাহায্যে শাল তৈরী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত । 
এইখাদেও যথারীতি এন্ষপ মশাল তাহাদের সঙ্গে ছিল। সহসা 
একটী :অলব্ মশাল একজনের হাত হইতে গড়িয়া! ভাঙগিয়া গেল 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জলিয়! উঠিল। কারণ এ ঘরটীর একপাশে 
কেরোলিন তৈলের ডিপো! ছিল । কয়েকটী তৈলের টনের মুখ কাটা 
অবস্থায় ছিল, আগুন তাই সহজেই তাহার লেলিহান জিন্বা প্রসারিত 
করিয়া দিল। 

আশ-পাশের গ্রামের লোকজন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 
লাগিল। আগুন লাগায় এবং একট! হতবুদ্ধিকর অবস্থার সি হওয়ায় 
মুষকগণ হাতের কাছে যে সামান্ত অর্থ পাইল তাহ লইয়াই নৌকার 
'আারোছন করিল । 

যুবকগণ যদিও নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইল, তথাপি 
মিয়া ভাকাতী সম্পর্কে পুলিশের প্রখর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। 

যেদিন উক্ত ডাকাতী হয়, সেদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্যন্ত 
এক বৃহৎ সভা উপলক্ষে আমি ঢাকা নর্থ ক্রক হবে উপস্থিত ছিলাম। 
স্তরাং নড়িয়া! ডাকাতী সম্পর্কে আমাকে সন্দেহ করিবার কোনই 
কারণ ঢাকার পুলিশ কল্পনাও করিতে পারে নাই। 

বিক্রমপুর নিবাসী সমিতির কয়েকজন যুবককে পুলিশ সন্দেছক্রেমে 
গ্রেপ্তার করে কিন্ত প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। 
কিছুদ্দিন পরে কাল্পনিক সন্দেছবশে পুলিশ কতৃকি আরও কয়েকজন 
যুবক ধৃত হইল। তাহারা বাস্তবিকপক্ষে নিরদোষ এবং নড়িয়া 
ডাকাতী সম্পর্কে কিছুই জানিত না। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকার 
রজনী উকীলের গ্রাম ফতেজঙ্গপুরের গবেশ চট্টোপাধ্যায় ছিল! 
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বিপ্লবী পুলিন দাস | 
গবেশ কারাবাসের আতঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভের- উদ্দেশ্যে ও. কিছু 
পরিমাণে পুলিশের প্ররোচনায় কতকগুলি কাল্সমিক স্বীকার 
করিয়া! বসিল। প্রথমতঃ পুলিশ উৎফুল্প হই! গবেশের, আহার*নিহার 
পরিচ্ছদ প্রভৃতির সবিশেষ সুব্যবস্থা করিয়! দিল । কিন্ত বিভিন্নভাবে 
অনুসন্ধানের পরে পুলিশ বুঝিতে পারিল যে, গবেশ নড়িয়৷ ডাকাতী 
বা সমিতির গুপ্ত সংবাদাদি কিছুই জানে না এবং তখন হইতে 
পুলিশ গবেশকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। 

এদিকে সমিতির যুবকগণ গবেশকে গগ্চরগণের প্রতি প্রযোজ্য 
আদর্শ শাস্তি দিতে সংকল্প করিল এবং এক রাত্রিতে গবেশের শয্যায় 
শান্ত তাহার কনিষ্ঠ জ্রাতাকে গবেশ আমে হত্যা করিয়া আলিল। 
ঘটনার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত গবেশ বাড়ীতেই ছিল। কিন্ধু তাহার পর 
সাংসারিক কার্যোপলক্ষে গবেশ মাদারীপুর চলিয়া গিয়াছিল। 
গবেশের সেই ভ্রাতাটি আমাদের সমিতির প্রতি খুবই অন্ুরত্তধ ছিল 
এবং গবেশের বিশ্বাসঘাতকতান্ন রুষ্টও হইয়াছিল। কিন্ত সমিতির 
ছুর্ভাগ্য বশতঃ ভুলক্রমে একজন হিতাকাজ্খী মিত্র সমিতির সদস্যদের 
হস্তেই নিহত হইল। 
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পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেল হইতে মুক্ত হইবার পর আমি অল্প 
কিছুদিন ঢাকাতেই ছিলাম। নিলাম চাকার অনুশীলন সমিতি 
বে-আইনীক্সপে ঘোষিত হওয়ার পর সমিতি-নিবাসের যুবকগণ প্রথমতঃ 
কলিকাতা আসিয়া! পি, মিত্রের শরণাপন্ন হইল। পি, যিত্র 
তাহার্দিগকে কলিকাতা সমিতির পরিচালক সতীশ বন্থুর তত্বাবধানে 
রাখিয়! দিলেন। কিন্ত সতীশ বাবুর সহিত যুবকদের বনিবনাও না 
হওয়ায় ইহার! তাহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিল এবং কলিকাতায়ই বাসা 
করিয়া গুগ্তভাবে সমিতির কার্যযাি পরিচালনা! করিতে লাগিল। 
এই সময় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই; মাদ্রাজ 
ইত্যাদি স্থানেও ঢাকার অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হহঁল। 
ক্রমে বিক্রমপুর সোনারং শ্রামে মাখনবাবুর বাড়ীতেই সমিতির প্রধান 
কেন্দ্র স্কপিত হইল। তথায় মাখনবাবু একটি জাতীয় বিদ্ভালয় স্থাপন 
করিলেন। এই সময় ছুই চারিটি ডাকাতীও হইয়াছিল, কাজেই 
অর্থাভাবও দেখ! দেয় নাই। 

কতিপয় যুবক বিস্রোহী হইয়! ভিন্নভাবে কাজ করিতে চেষ্া 
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করিয়্াছিল। কিন্ত তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই 1: এ্ঁ- 
বিদ্রোহী দলের একাট যুবক-দুর সম্পর্কে আমারই একজন আত্মীয়, 
গুচর, হিসাবে সোনারং কেন্দ্রে প্রবেশ করিলে গুগ্তভাবেই 'নিহত 
হইয়াছিল 

আযার ঢাকা বাসার সম্মুখে দিবা-রাতি পুলিশের গুগ্তচর নিধুক্ত 
থাকিত এবং পুলিশের লোকেরা আসিয়া মধ্য রাত্রিতে প্রায়ই 
ডাকাডাকি করিত। আমি বাড়ীর বাহিরে কোথাও গেলে গণডচরগণ 
আমাকে অন্থসরণ করিত। 

পুলিশ নানান্ধপ ছল-ছুতায় আমার বিরুদ্ধে একটি মামল! 
সাজাইবার চেষ্টায় ছিল। আমার বাসায় সময়-অসময়ে লোকজন 
আসিত বলিয়া! গুপ্তচরের আনাগোনাও বাড়িতে থাকে। আমার 
এক মামাতো ভাই ঢাকা! উয়াড়ী পোষ্ট-অফিসে পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। 
আমার সহিত প্রকাশ্ঠস্থানে কথ৷ বলার অপরাধে তিনি ঢাক! হইতে 
স্বানাস্তরিত হইলেন। এই সকল কারণে তিজ-বিরক্ত হইয়া আমি 
সাময়িকভাবে কলিকাতায় থাকিবার জন্য চলিয়া আমি ও আমহাষ্ট' 
স্বীট ও হ্বারিসন রোডের সংযোগস্থলের সপ্ত্িকটে একটি ছাত্রাবাসে 
উঠি এবং আমার ভগ্নিপতি প্রমথনাথ ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করি। 
আমি পুনর্বার ধৃত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত আমার সমস্ত ব্যয়ভার সোনারং 
কেন্দ্র হইতে মাখনবাবু বহন করিতেন । আমি যে ছাত্রাবাসে 
থাকিতাম সেইখানে ঢাকা, লিলেট ও কলিকাতার বিভিন্ন স্বানের 
ব্যক্তি যুবক-প্রৌডি নিবিশৈষে অনেকেই আসিতেন। এই কারণে 
পুলিশের দৃষ্টি এইখানেও ধাবিত হইল। হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রায় 
এগারটার সময় বহু পুলিশ আলিয়া! ছাত্রাবাসটি ধিরিয়া ফেলিল। 
আমি যে ঘরে শুইয়! ছিলাম তথায় একজন গগুচরকে সঙ্গে লহয়! 
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পাঞ্জাক ইতি মুক্তির পর 

কয়েকজন বাঙ্গালী এবং ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারী ও অফিসার 
আতিয়া হাজির হইলেন। মিঃ টেগার্ট কিছুক্ষণ আমার সহিত 
বিদ্ধপপূর্ণ রসিকতা করিলেন। আমার ঘরে একজন মাতৃ-পিতৃহীন 
বালক থাকিত। মিঃ টেগার্ট তাহার দিকে অঙ্গুলী সক্ষেত করিয়। 
বলিলেন, এই বুঝি তোমার একজন নতুন আমদানী । তিনি আরও 
বলিলেন, গুনিয়াছি যে, তুমি নাকি লোককে “হিপ্রোটাইজ” করিতে 
পার, এখন আমাকে “হিপোটাইজ? কর। 

আমি জবাব দিলাম, তোমার নিকট এই প্রথম শুনিলাম যে, আমি 
£হিপ্সোটাইজ? করিতে পারি, কিন্ত আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। 

আমার ঘরে রাধাকৃষ্ঠের একটি ছবি ছিল। এ ছবিটিকে লক্ষ্য 
করিয়! মিঃ টেগার্ট বলিলেন, আচ্ছা তোমর] কৃষ্ণকে কাল করিয়া! চিত্র 
কর কেন? আমি বলিলাম যে, সম্ভবতঃ তাহার স্বাভাবিক বর্ণই কাল 
ছিল; ইহা! ছাড়! আমি আর কিছুই জানি ন1। 

টেগার্ট তখন অন্ত কথা পাড়িলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, আমাকে যদি কোন উপযুক্ক চাকুরী দেওয়! হয়, তাছা 
হইলে উহ! আমি গ্রহণ করিব কিন ? 

আমি বলিলাম, কিরূপ চাকুরী জানিলে মতামত 'বলিতে পারি। 

টেগার্ট বলিলেন, ধর পুলিশ ইনস্পেকটরের পদ । 

আমি বলিলাম, আমার পারিবারিক মর্যযাদ] বিচার করিয়া আমার 
পক্ষে এরূপ পদ গ্রহণ করা অসম্ভব । ইহা ছাড়া, তোমর1 আমাকে 
ডিপোর্টেশনে পাঠাইয়া! দেশের লোকের কাছে আমার যেরপ প্রতিষ্ঠা 
স্থাপিত করিয়াছ, তাহাতেও আমি পুলিশ ইনস্পেক্টরের পদ গ্রহণ 
করিতে পারি না!। 

এইকূপ কথোপকথনের পর একজন পুলিশ কর্মচারী রাস্তা হহঁতে 
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বিপ্লবী পুলিন দাস 


তিনজন অর্ধ উলঙ্গ সাধারণ হিন্দুস্বানী কুলী বা নগব্ধা! মুটে ধরিয়া 
আনিয়া তাহাদ্দিগকেই অনুসন্ধান সাক্ষীন্মপে হাজির করিল। ঞমে 
ঘরের আনাচে-কানাচে তল্লাসী করিয়া! পুলিশ কয়েকটি খাতা-পত্র 
হস্তগত করিল, তন্মধ্যে একটি মোটবুকে গুরুমুখী ভাষায় আমার 
তিনজন শিখবস্কুর ঠিকান! লেখ! ছিল। মপ্টগোমারী জেল হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালে এঁ ঠিকানা লইয়া আসিয়াছিলাম। নোট বুকটি 
পুলিশ লইয়া গেল। 

একজন পুলিশ কর্মচারী ঘরের এক কোণে রক্ষিত চট দ্বারা যেহ্রিত 
সেলাই কর1 একটি বস্তা খুলিতে ব্যস্ত হইয়! পড়িল । অন্ঠান্ত দ্রব্যের 
সহিত এই বস্তাটিও মণ্টগোমারী জেল হইতে আমার জন্তই প্রেরিত 
হইয়াছিল। ছুরি দিয়! কাটিয়া বস্তাটি খোল! হইলে দেখা গেল যে, 
ইহার ভিতরে একটি গদদী রহিয়াছে । পুলিশ কর্মচারিটি ইহা দেখিয়া 
সকৌতুকে অন্য কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়৷ উঠিলেন, ওহো, 
অসংখ্য গোল-বারুদ-বন্দুক ইহার মধ্যে পাওয়া গেল । 

পরে শুনিলাম, গুপ্তচরগণ নাকি সংবাদ দিয়াছিল যে, এ বস্তার 
মধ্যে রাইফেল-রিভলবার, গোল!-গুলি ভরিয়। আমি ঢাক] পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিতেছি যাহ! হউক, পুলিশের আশ] মিটিল না । 

একদিন এক গুপ্তচর আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি 
কাহাদের সহিত চলাফেরা করি বা কথাবার্তা বলি, তাহ! জানিবার 
জন্য গভর্ণমেণ্টের তেমন উৎসাহ নাই। তাহার] চাহেন যে, অরবিষ্ 
ঘোষের মত আমি যেন পলাইয়া যাইতে ন! পারি। 

এই সময় একদিন সোনারং কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী-প্রতিনিধিকে 
লইয়া আলোচনার উদ্দেশ্টে মাখনবাবু কলিকাতা আনিলেন। 
আলোচনার পর মাখনবাবুর সহিত মোটামুটি মতৈক্য স্থাপিত হইল | 


২০ 


পাঞ্জাব হুইতে মুক্তির পর 


আলোচন! প্রষঙ্গে মাখনবাবু এইন্ধপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 
অনুশীলন সমিতি রামককঞ্খ মিশনের আদর্শ গ্রহণ করিয়। সেইক্সপে 
পরিচালিত হউক | মিশনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও আমি 
এই বলিয়। আপি জাপাইয়াছিলাম যে, রামকুষ্জ মিশন ধর্মমূলক 
প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলন সমিতি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । সুতরাং 
উভয়ের আদর্শ একক্প হইতে পারে না| 

ইতিমধ্যে গবেশের ভাতার হত্য সম্পর্কে সুরেন্্র ঘোষ ধৃত হইল । 
মোকদ্ধমা! ফরিদপুরে আরম হইল কিন্ত মাখনবাবুর পরিচালনায় 
সুরেন্্র মুক্তি পাইল । , 

এই সময়ের একটি ঘটন] বল্পা প্রয়োজন । সাকুলার রোডের 
বর্তমান লেডিস পার্কের তখন নাম ছিল ফেডারেশন পার্ক। এস্থানে 
ক্রমান্বয়ে তিনর্দিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। 
কথায় কথায় তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি যদি উপযুক্ত 
লোক সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা! হইলে বুদ্ধের উপাদান নির্মাণে 
রসায়ন শাস্ত্রের সর্বাধুনিক প্রণালী তিনি শিখাইয়! দিতে পারিবেন। 

কলিকাতায় আদর্শ আর্ধ নিবাসে অবস্থানকালে একদিন সি, আই, 
ডি, পুলিশ ইনস্পেক্টার নৃপেন্র ধোষ (যিনি পরে চীৎপুর ট্রাম 
লাইনের কোনও সংযোগস্থলে নিহত হইয়াছিলেন ) আসিয়! আমাকে 
মিঃ টেগার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্থরোধ করিলেন। প্রথমে 
আমি স্বীকৃত হুইয়াছিলাম। কিন্ত পরে কথাপ্রপঙ্গে তিনি আরও 
জানাইলেন যে, আমি যাহ! কিছু করিয়াছি এবং যাহা জানি সমস্তই 
যদি ব্যক্ত করিয়! দেইঃ তাহা! হইলে গভর্ণমে্ট এক লক্ষ টাকা পুরস্কার 
দিবেন এবং পাঁচশত টাকার একটী চাকুরী দিবেন। বল! বাহুল্য, 
আমি যিঃ টেগার্টের সহিত দেখ! করিতে অস্বীকৃতি জানা ইলাম । 


২২৯ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


এই- সময় আমি প্রায় প্রত্যহই পি, মিত্রের বাড়ী যাইয়া ভাহার 
সহিত নান! বিধয়ে আলোচন। করিতাম।. একদিন পি, খিশ্ত 
জানাইলেন যে, আমি যেন দিনকয়েক আর তাহার বাড়ীতে গা 
যাই, কারণ আমাকে একটী বড়যন্ত্র মামলাদ জড়াইবার চক্রান্ত পুলিশ 
করিতেছে । আমি পি, মিত্রের নিকট হুইতে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি 
গ্রহণ করিয়! ঢাকা চলিয়া আদিলাম। 

এইবার ঢাকা আমিয়া অনুভব করিলাষ যে, পুলিশের তৎপরতা 
পূর্বের অপেক্ষ! অনেক বাড়িয়াছে এবং যে সমস্ত যুবকগণ আমার 
সঙ্গে দেখা করিতে আসিত তাহার্ধিগকে থানায় লইয়া গিয়া নানাক্ষপ 
জিজ্ঞাসাবাদ কর! হইত ও কাহাফেও কাহাকেও আটক করিয়া রাখা 
হুইত। কলিকাত| হইতে ঢাকা আসিবার দ্িনকয়েক পরেই পুলিশ 
আমার বাসা খানাতল্লাসী করে এবং কিছু চিঠি ও কাগজপত্র সন্দেহ- 
ক্রমে লইয়! যায়। আমার পুত্রের খেলিবার একটী হাওয়া-বন্দুক 
ও ইহার কিছু ছড়রাও পুলিশ হস্তগত করে। পুলিশ অস্ত্র আইনে 
আমাকে গ্রেপ্তার করে। 

পুলিশ প্রথমে আমাকে কোতোয়ালীতে লইয়া গেল। তথায় 
গিয়া দেখিতে পাইলাম ইতিমধ্যেই আরও ছুই তিনজন সমিতির যুবক 
ধৃত হইয়াছে। থানার প্রধান কর্মকর্তা বঙ্কিম চৌধুরী (পরে ময়মনসিংহে 
নিহত) অস্ত্র আইন সম্পর্কিত মোকদ্বমাসমূহ পরিচালন। করিতেছিলেন। 
তিনি আমাকে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে কয়েকজনকে বলিলেন, কিন্ত 
কেহই, আমাকে সনাক্ত (109715 ) করিল না। সেইদিন হাজতে 
প্রেরিত হইলাম। পরের দিন পুলিশ ইন্স্পেক্টার বঞ্ষিমবাবু আসিয়া 
আমাকে জানাইলেন, “আপনি অস্জ আইন মোকদ্দমা হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন, কিন্ত--* বলিয়াই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 


২২ 


পাঞ্জার হইতে মুক্তির,পর 


আমি বপিলাম যে; বস্ভবত্তঃ অন্ত কোনও মোকদ্বমায় জড়িত ছইয়াছি। 

তিনি কোন কখা ন! বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইলেন। 

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম যে, ঢাকার উকীল 
ললিত রায় ও আরও দশ বার জন সমিতির যুবক ধৃত হুইয়। আসিল। 

জেল হইতে বাহির হইয়া বঙ্কিমবাবু একটী পরোয়ানা লইয়া! 
আবার আমার কাছে আসিলেন এবং আইনগত প্রথা অনুসারে 
আমাকে স্পর্শ করিয়! পুনরায় গ্রেপ্তার করিলেন। বঙ্কিমবাবু আমাকে 
সঙ্গে করিয়! ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চলিয়! গেলেন, তথায় দেখিলাম আরও 
তিন চার জন যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে। 
ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু জানাইয়া দিলেন যে ১১ই 
আগস্ট মোকদ্দমার দিন ধার্য হইয়াছে । 

বক্ষিমবাবু ও আরও ছুই তিন জন পুলিশ কর্মচারী আমাকে এবং 
ধৃত অপর যুবকর্দিগকে গাড়ী করিয়া জেলে লইপ্া! আসিলেন। 
জেলার আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখিল। 

, দেখিলাম ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যুবক ধৃত হইয়াছে । আমার 
সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা-যে নোয়াখালী জেলায় অনেকগুলি শাখা-সমিতি 
স্বাপন করিয়াছিল, বাঢ়ড়া ডাকাতীর শচীন ও শশী, টাঙ্গাইলের 
মোক্তার অমর ঘোষ, সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান 
বন্ধিম রায় এবং আরও দুইজন বৃদ্ধও ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল । 
বৃদ্ধঘবয়ের অপরাধ তাহাদের পলাতক পুত্রদের সন্ধান পুলিশ পাইতেছে 
না। সর্বসাকূল্যে && জনের নামে পরোয়ানা! বাহির হুইয়াছিল, 
তন্মধ্যে হুইজন পরলোকে, ৪৪ জনকে গ্রেপ্ডার করিয়াছিল এবং বাকী 
সকলেই পলাতক । ব্রৈেলোক্য চক্রবর্তী ও অমৃত হাজরার নামেও 
পরোয়্ান ছিল কিন্ত তাহার! পলাতক ছিলেন। 


২২৩ 


ভ্নিত্র আদ্গাভত্ভি ন্নিঙাল্প 


অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্িঙ্ক সাহেব প্রাথমিক বিচার আরম্ভ 
করিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধহেতু অস্ত্র সংগ্রহ 
এবং রাজদ্রোহিতা-এই তিন ধারায় আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্বম! 
হইতেছিল। রম্না মাঠের সন্নিকটে বেটিঙ্ক সাহেবের আবাস গৃছের 
নিয়তলেই বিচারালয় নির্দিষ্ট হইল। 

প্রথম দিন বিচারালয়ে উপস্থিত হুইয়াই দেখিলাম শ্রীশ 
চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বন্ধু, বিভূ ঠাকুরতা, নিবারণ গুহ মৌস্তফী এব্‌ং 
আরও কয়েকজন উকীল পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছেন । সেই সঙ্গে 
কয়েকজন সংবাদ-সংগ্রাহকও ছিলেন। তাহার! দূর হইতেই সকলে 
আমাদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন। নিযুক্ত উকীলগণ ব্যতীত অপর 
কাহারও সহিত আমাদের কথ! বল! নিধিদ্ধ ছিল। উকীলগঞ 
মোকদ্বমা সম্পকিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং পি, মিত্রের 
লেখ! একটী চিঠিও দেখাইলেন। 

পি, মিত্র এই যোকদমার দায়িত্বভার গ্রহণ হেতু নিতাত্তই ওৎনুক্য 
জানাইয়া ছই তিনখান! চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সহস!. গুপ্লুতর- 
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দিয় আঁদাপতে. বিচার 
ভাবে লীড়িত হইয়া পড়েন এবং অল্পকাল মধ্যেই আমাদের মায়া 
পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া যান। তিনি যে শেষ পর্যস্ত আমাদের 
ভাবনাই ভাবিক্ঝ গিয়াছেন, তাহার সর্বশেষ পত্রে তাহারও উল্লেখ 
ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, অস্তিমকালে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপনের সুযোগ- 
টুকুও পাইলাম না এবং সেব। শুশ্রধা দ্বারা তাহার খণের কিয়দংশও 
পরিশোধ করিতে পারিলাম ন।। 
আমাদের যোকদ্বমায় গতর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নলিনী গুপ্ত, পি, 
এল, রায় ও অপর একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
শুনিয়াছি, মোকদ্বমার কাগজ-পত্র পড়িবার জন্য পি এল, বায় এক 
লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক লইয়্াছিলেন এবং তাহার দৈনিক পারিশ্রমিক 
ছিল এক হাজার টাকা । এই মোকদ্বম| ম্যাজিপ্ট্রেটের নিকট প্রায় 
সাতমাস কাল চলিয়াছিল। 
সশস্ত্র সিপাহীগণ আমাদিগকে বেন করিয়া] প্রত্যহ বিচারালয়ে 
লইয়া আলিত এবং সন্ধ্যায় জেলখানায় পৌছাইয়া দিত। ছুইজন 
একত্র করিয়া হাতকড়ি লাগান হইত, বিচারালয়ে সিপাহীগণ এবং 
জেলখানায় গুর্থাগণ হাতকড়ি খুলিয়া দিত। জেলখানাতে হাতকড়ি 
খোলার পর জেলার, স্ুপারিপ্টেপ্ডে্ট ও গুর্থা ক্যাপ্টেন আমাদ্দিগকে 
একে একে উলঙ্গ করিয়া তল্লাসী করিত এবং পরে এক একজনকে 
বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষে লইয়! গিয়! তালাবন্ধ করিয়া! দিত। 
সশস্ত্র গুর্ধাগণ পাল! করিয়। দ্িবা-রাত্রি পাহার। দিত। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ গুপ্চরভাবে আমাদের নিকট হইতে সংবাদাদি 
ংগ্রহ করিবারও চেষ্টা করিত। কেহ কেহ বা প্রাণ খুলিয়া সহ্যদয়- 
তাবে আলাপ-আলোচনু! করিত, আবার কেহ কেহ বা বধঢ় ব্যবহারও 
করিত। ছুই একটী গর্ধ! কখনও কখনও “এখানে দাড়াইও না, ওখানে 
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বসিও না” ইত্যার্দি রলিয়া কয়েদীদের নানাভাবে উত্যক্ত কর্িত। 
একবার ইহ! লইয়া! এক গুর্থার, সহিত একটী যুবকের সামা ফলহ 
হয়। জ্রেলার আলিয়া যুবকটীকে কঠোরভাবে ধ্ষকাঁইয়া গেলেস 
এবং ওর্থ। ক্যাপ্টেনের নিদেশি মতে সমস্ত গুর্থাগণই বেশ উপ্রযুততি 
ধারণ করিয়া গন্যান্ত যুবকগণের সঙ্গেও বুঢ় ব্যবহার করিতে আরম 
করিল। তাই যুবকগণ নিরাপদে থাকিবার নিষিত্ত প্রত্যেকেই আপন 
আপন নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিল। সংবাদ পাইয়া জেলার দৌড়াইয়া 
আসিয়! তিরস্কার বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন এবং তাছারই' আদেশে 
আমরা পুনরায় কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ ময়দানে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
আসিয়! পুনরায় আমাদিগকে কুঠুরীতে বন্ধ করিলেন। তারপর 
স্নানের সময় পুনরায় একবার কুঠুরী হইতে মুক্ত করা হইল । এই সময় 
ম্যাজিষ্রেটে মিঃ কারের নিদেশিমতে আমর! সকলে বেত্রাধাত- 
মঞ্চের পার্থ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাড়াইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট জেল-কোভ, 
খুলিয়া তাহা হইতে একটী আইনের ধার! রুক্ষকণ্ঠে পড়িয়া! শুনাইলেন 
এবং রুক্ষকষ্ঠেই বুঝাইয়া দিলেন অবস্থা বিশেষে বিচারাধীন 
বন্দীদিগকেও বেত্রাঘাত করা আইন-সঙ্গত হইয়া থাকে। পরে 
বেত্রাঘাত-মঞ্চে একটী খড়ের বস্তা যোজিত হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিদেশি অন্থসারে বেত্রাঘাত কার্ষে নিযুক্ত কয়েদী আসিয়া যথারীতি 
ত্রিশটি বেত্রাঘাত করিল। তৎপর ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রোধ বিস্কারিত নেত্রে 
তীব্র গর্জন করিয়া আমাদিগকে বলিলেন; “এখন বুঝিলে ত ?” 

যেদিন বিচারালয়ে যাইতে হুইত, সেদিন বৈকালিক আহারের 
জন্ত আমাদের সঙ্গেই গুড় ও রুটি প্রেরিত হুইত। যাহার] সামান্ত 
অসুস্থ থাকিত তাহাদের জন্ত বোতলে ভরিয়া ঘোল দেওয়া 'হইত। 
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বিচারালয়ে কাহারও মলমুত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে তাহার 
কটিদেশে দড়ি বাধিয়! একজন সিপাহী তাহাকে বাছিরে লই! 
যাইত, সঙ্গে আরও ছুইজন সশস্ত্র সিপাহী থাকিত। 

যে বাড়ীটিতে আমাদের সমিতি-নিবাস ছিল পুলিশ পূর্বেই তাহা 
ভাড়! লইয়াছিল। মোকদ্বমার সময় সেই বাড়ীতেই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ 
হইতে বিভিন্ন সাক্ষীকে শিক্ষা দেওয়! হইত-_গভর্ণমেন্ট উকীল শরৎ 
ঘোষ ( ছোট ) প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাজ করিক্না যাইতেন এবং শুধু এই 
জন্তই দৈনিক একশত টাকা পারিতোষিক পাইতেন। 

মোকদ্বম! ক্রমাগত চলিতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন 
শেণীর চারিশতেরও অধিক লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হইল, তন্মধ্যে 
তিন চতুর্থাংশই পুলিশের লোক। পুলিশ সাক্ষী ব্যতীত আর প্রায় 
কেহই আমাদের অনিষ্টকর কোন কিছু বলে নাই। আমার এক 
খুড়ভুত ভাইও সাক্ষ্য দিয়াছিল। পুলিশের নিদেশিমতে কতকগুলি 
লেখাকে সে আমার হাতের লেখা বলিয়। স্বীকার করিয়াছিল । আমার 
সেই ভাই পরে সাবডেপুটী পদে নিযুক্ত হইয়াছিল । 

বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়া কালে কোন কোন সাক্ষী প্রথমতঃ 
কতৃপক্ষের প্রদত্ত শিক্ষাঙ্সারেই বলিতে আরম্ভ করিত। কিন্ত আমার 
সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলেই আর শিখান কথ] বলিতে পারিত না 
এৰং কেমন যেন বিহ্বল হুইয়া পড়িত। এই বিষয়টি গভর্ণমেণ্ট 
ব্যারিষ্টার নলিনী গুপ্তই প্রথম আবিফ্ার করিয়াছিলেন এবং এই 
সন্বন্ধে তাহার উক্তি রাউলাট রিপোর্টেও উল্লেখ কর] হইয়াছে। তাই 
সেসন কোর্টের বিচারকালে সাক্ষিগণের ঈীড়াইবার স্থান এক্সপভাবে 
নির্মিত হইয়াছিল যে, আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া তাহাদিগকে 
দড়াইতে হইত। সুতরাং আর দৃষ্টি বিনিময়ের সভভাবন! ছিল ন|। 
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নিয় আদালতে আমাদের উকীলগণ কোন সাক্ষীকেই কোদক্কপ 
জের! করেন নাই। কিন্ত টাঙ্গাইলের মোক্তার অমরেন্্র ঘোষ 
ময়মনসিংহ হইতে তাহার কোনও বন্ধু উকীল আনাইয়া ভিন্নভাবে 
নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং নিয় আদালত হইতেই তিনি 
মুক্তিলাভ করেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি তাহার 
বন্ধু-বান্ধবগণের সাহায্যে জেলার, জেল ত্পারিপ্টেণ্ডেপ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট, 
পুলিশ স্ুপারিশ্টেপ্টে্ট প্রমুখ ব্যক্তিদের উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া এবং 
নিজেও কোন বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আপন মুক্তির ব্যবস্থা 
করিয়া লইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রবাবু পরে সি, আর; দাসের অধীনে 
একজন প্রধান কংগ্রেস কর্মী হইয়াছিলেন। 

প্রত্যেক সাক্ষীরই সাক্ষ্য শেষ হওয়া মাত্র ম্যাজিষ্রেট লিখিত এ 
সমস্ত ভাষণের টাইপ করা ও ম্যাজিষ্রেট কতৃক স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি 
আমাদের উকীলগণ আদায় করিতেন। কিন্ত যে সমস্ত ভাষণ ঠিক 
গভর্ণমেন্টের মমোমত হইত না সেই সমস্ত ভাষণের প্রতিলিপি 
টালবাহান] করিয়া সেদিন দিতেন না। ঠিকমত সাজাইয়! গছাইয়! 
পরের দিন এ ভাবণ মোকদ্দমার ফাইলে নথিভুক্ত করিতেন । 
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ম্যাজিষ্ট্েটের কোর্টে আমাদের বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই 
রাজেন্ত্রপুর ট্রেণ ভাকাতী সম্পকে মধ্যপাড়া গ্রামের স্থরেশ সেন ধৃত 
হইল এবং ডিস্রিক্ট জজ স্বয়ং সেই বিচার করিলেন এবং জুরিগণ সকলেই 
স্ুরেশকে নিদেরধ বিবেচনা কর! সত্বেও জজ সাহেব মোকদাম! 
হাইকোর্টে পাঠাইয়া দ্রিলেন। এই সম্পর্কে তিনি সর্বক্গপ রাজ- 
প্রোহিতাস্থচক কর্ষের এবং তৎসম্প্কিত হত্যা ও ডাকাতীর জন্ত 
আমাকে ও অন্থশীলন সমিতিকে দায়ী কল্পন! করিয়া কতকগুলি অপ্রিয় 
কটুক্তি করিয়াছিলেন। নিয় আদালতে আমাদের বিচার শেষ হওয়ার 
দুই তিন মাস পরে যেদিন প্রথম জজকোর্টে আমাদের বিচার আরস্ত 
হইল, সেদিনই আমাদের উকীলগণ এ সমস্ত অপ্রিয় উক্তিসমূহের উল্লেখ 
করিয়া এবং আইনের দাবী ধরিয়া! আপত্তি জানাইয়। বলিলেন-_ 
যেহেতু ডিস্বিক্ট জজ অঙ্ুশীলন সমিতি ও পুলিনবাবুর প্রতি বিরুদ্ধ 
সংস্কার সম্পন্ন, অন্ক কোন জজকে এই বিচারের দায়িত্বভার অর্পণ 
করা হউক। ফলে শেষ পর্যস্ত অতিরিক্ত ডিগ্রি জজ কুট সাহেব 
আমাদের মোকদ্মা গ্রহণ করিলেন। 
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ভ্রীশবাবু, শশাঙ্ষবাবু, বিভূ ঠাকুরতা, নিবারণ গুহ মৌন্তফী প্রমুখ 
উকীলগণ ব্যতীত ঢাকার শ্রেষ্ঠ উকীল প্যারী ঘোষ এবং বীরেন 
মভুমদার, হেমেন্্র দাসগুথ ও আরও কয়েকজন নবীন উকীলও 
আমার্দের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কলিকাতা হুইতে ব্যারিষ্টার সি, 
আর, দাস আসিয়! আমাদের পক্ষ সমর্থনতেতু প্রধান পরিচালক নিযুক্ত 
হইলেন। 

মোকদমা আরভ হুওয়ার পূর্বে সি, আর, দাস জেলে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়! বলিলেন, প্নৃতন ভাইসরয় লর্ড হাডিঞ্জের সঙ্গে আমার 
কথা-বার্তা হইয়াছে । তিনি প্রস্তাব করিযাছেন যে, ধৃত ব্যক্তিগণ 
যদি সাধারণভাবে দোষ স্বীকার করে, তবে মাত্র অল্প ছুই চারজনের 
সামান্ত শান্তি হইবে--অপর সকলকেই মুক্তি দেওযা হইবে । অধিকস্ত 
আপনার রচিত পরিদর্শক প্রভৃতি ও সমিতির বিভিন্ন নিয়ম প্রণালী- 
গুলির মধ্যে এইবপ কতকগুলি রাজদ্রো হস্চক উক্তি আছে, যাহার 
কোনরূপই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কর! যাইবে না। ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উকীল আনঙ্গ রায়ও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী । এখন 
আপনার মত কি?” 

আমি বলিলাম যে, যদি দেশেব প্রক্কৃত কল্যাণ হয় এবং আপনার! 
যদি সিদ্ধান্ত করেন, তবে আমি নিজে বিন! বিচারেও যে-কোনরপ 
শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। কিন্ত অপর যাহাদের শাস্তি গ্রহণ করিতে 
হইবে তাহাদের নাম ও তাহাদের মতামত ন! জানিয়! কোনরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। 

সি, আর, দাম মহাশয় আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন 
বলিলেন। কিন্ত এদিকে শশবাবু ও ঢাকার অন্যান্ত উকীলগণ সি, 
আর, দাসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ইহার দিন কয়েক পরে 
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কোর্টে সি, আর, দাস আমাকে জানাইলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে 
আপোসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

সেন কোর্টে বিচারারস্ের প্রথম দিনেই সি, আর, দাস যুক্তি- 
প্রভাবে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত ছুইটি ধারা নাকচ করিয়া 
দিলেন। শুধু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের প্রচেষ্টা হিসাবে যে 
অভিযোগ ছিল সেই ধারাটিই রহিল। 

সিং আর, দাস আর একটী আইনগত ক্রটি ধরিলেন। দগুবিবির 
ধারামতে রাজদ্রোহিতা সম্পকিত মোকদ্দমা! আনয়নের উদ্দেশ্যে আদেশ 
প্রদানের ক্ষমতাপ্রাগ্ড যে যে রাজ-প্রতিনিধিগণের নামোল্লেখ আছে, 
তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণরের নামই ছিল না। স্ৃতরাং 
ঢাক! বড়যন্ত্র মোকদমা! চলিতে পারে না। কারণ পূর্ববঙ্গের 
লেফ)টেস্তাণ্ট গভর্ণর এই মোকদ্বম! সম্পর্কে আদেশ দিয়াছেন অথচ 
দগ্ডবিধির এই আইন রচিত হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গের বহু পূর্বে, তখন 
পূর্ববঙ্গের লেফটেন্াণ্ট গভর্ণরের কোন পদই ছিল না। 

জজ মিঃ কুট এই সম্পর্কে কোন মীমাংসা! করিতে পারিলেন ন|। 
তিনি বলিলেন যে, এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হাইকোর্টই করিবেন 
এবং হাইকোর্টের সিদ্ধাস্ত না! হওয়] পর্যস্ত মোকদ্দম! যথারীতি চলিতে 
থাকিবে । 

মোকদ্বমার প্রথম অবস্থায় কয়েকজন গ্রাম্য-সাক্ষী পুলিশের 
শিক্ষামতে, বিন! দ্বিধায় বিভিন্নননূপ অদ্ভুত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। এরূপ 
এক ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদানের তিন চারিদিন পরেই বিক্রমপুরে তাহার নিজ 
বাটীতে রাত্রিতে কুঠারাঘাতে নিহত হয়। এই ঘটনার পর সমস্ত 
সাক্ষীই নিতাস্ত সংযতভাবেই সাক্ষ্য প্রদান করিত। ইতিপূর্বে 
ম্যাজিস্ট্রেটের প্রিয় দারোগা! শরৎ ঘোষকেও হত্যা করার চেষ্ট! 
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হইয়াছিল। শরৎ ঘোষের ভুড়ি ছিল, গুলি ভূড়িটাকে ' ভেদ. 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু অভ্যস্তরের পাকস্থলী স্পর্শ করে মাই। ত্বাই 
গুলি লাগিয়া শরৎ ঘোষ অচৈতন্ত অবস্থায় - পড়িয়া থাকিলে 
আততায়ীগণ মনে করিষ্াছিল ঘে; সে মরিয়া গিয়াছে । এই সব 
কারণে মিথ্য। সাক্ষ্যপ্রদান সংযত হইল বটে কিন্ত আমার প্রতি 
গতর্ণমেন্টের আক্রোশ বাড়িয়া গেল। 

একদিন বিচারালয় হইতে জেলে প্রত্যাবর্তনের সময় বিজয় রাহ! 
নামে একটী যুবক অসংলগ্ন কথ] বলিতে সুরু করে এবং জানান 
যে সে রাজসাক্ষী হইবে । পুলিশ তাহার নিকট হইতে গুপ্ত তথ্য ফাস 
করিবার অনেক চেষ্টা করে এবং যদ্দিও পুলিশের পক্ষে কোন কোন 
লোভনীয় উক্তি সে করে, তথাপি শেষ পর্যস্ত পুলিশের নানা প্রশ্নে 
বিব্রত হইয়া সে আর কোন জবাবই দেয় নাই। অবশেষে ডাক্তারী 
পরীক্ষায় স্থির হয় যে; বিজয় প্রক্কতই উন্মাদ হুইয়! গিয়াছে। 

প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সি, আর, দাসের বাড়ীতে আমাদের 
উকীলগণের আলোচনা! সভা! বসিত। ক্রমে উকীলগণ অন্গৃভব 
করিলেন যেঃ একজন নবীন উকীল এই সভায় আসে এবং সে প্রকৃত- 
পক্ষে পুলিশের গুপ্তচর | তাই তাহাকে বিতাড়িত করা হয়। 

এদিকে আর এক বিভ্রাট ক্রমশঃ দান! বাধিতে লাগিল । প্রায়ই 
প্রাতে এবং ছুটীর দিন বিকালে অভিভাবক ও আত্বীয়গণ জেলে 
আসিয়া! যুবকদিগকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্ত শশীর পিতা কিন্বা! 
অন্ত কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে কোন ন! কোন পুলিশ কর্ষচারী আসিয়া 
শশীকে রাজনসাক্ষী হইবার উদ্দেশ্টে পীড়াপীড়ি করিত। শশী সমস্ত 
বিষয়ই শচীনকে জানাইত এবং শচীনের প্রভাবেই সে এই বিয়ে 
নিরন্ত হুইয়াছিল বটে, কিন্ত যখন মোকদ্ধমা শেষ হইয়া গেল এবং 
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দণ্াজ্ঞা প্রকাশের জন্ত গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ছুই মাস সময় গ্রহণ 
'করা হুইল, সেই সময় উকীলগণ জানিতে পারিলেন যে, আমাদের 
জন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে । তখন শশী ও শচীনের প্রভাবে 
কয়েকজন "যুবক মিলিত হইয়া! সমিতি কতৃক অনুষ্ঠিত খুন, ডাকাতী 
ইত্যাদির তীব্র নিন্দাবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুলিশের 
প্ররোচনায় তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই প্রচেষ্টার ফলে 
তাহার! মুক্তিলাভ করিবে। 

অপরদিকে উকীল ললিত রায়ও আমাদের সঙ্গে একই কারাগারে 
ছিলেন । হিন্দু সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তাহার সহিত আমার এক্যমত 
ছিল না। কাজেই দগ্াদেশের ভয়ে ভীত যুবকগণ ললিত রায়ের 
সমর্থন লাভ কবিল এবং জেলের মধ্যেই একটী বিরোধী আবহাওয়া 
স্থপ্টি করিতে লাগিল। যে যুবকগণ এ দলে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের 
প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে সমিতির নিয়ম-কানুন ভঙ্গজনিত 
শাস্তিস্বর্ূপ আমার দ্বারা তিরস্কৃত্‌ হইয়াছিল । যাহা! হউক; ভিতরের 
এই গণ্ুগোলের কথা উকীলগণের মাধ্যমে বাহিরে সমিতির 
কমিগণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম | কাজেই শেষ পর্যস্ত তাহারা 
কোনরূপ বিদ্ব স্থপ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। 

মোকদম! পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হুইল। 
উকীলগণ নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেও, 
তাহাদের বাসার খরচ বাবদ কিছু দিতে হইত। জনসাধারণের নিকট 
হইতে প্রায় ৮ হাজার টাক] সংগৃহীত হুইয়াছিল। কিন্তু সমিতির 
সমর্থনে কে কে ঠাদা দিতেছে পুলিশ সেদিকেও নজর রাখিতেছে 
শুনিয়া জনসাধারণ ঠাদা দিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন। 

প্রায় ছুই মাস অতীত হওয়ার পর জজ সাহেব দণ্ডাজ্ঞা শুনাইয়া 
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বিপ্লবী পুলিন দাস 


সেইদিনই ইংলগ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দণ্ডাজ্ঞাতে তিনি 
বলিলেন, ললিত রায়, ছুইজন, বৃদ্ধ, শশী সরকার, ধীরেন সেন, নলিনী 
গুহ, যোগেন্দ্র দাস, হেম বন্ধু প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুক্তি প্রাইল। ধীরেন 
সেনকে মুক্তি দিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে অপর কোনও অভিযোগক্রমে 
গ্রেপ্তার করা হইল। অপর কয়েকজনের কাহারও দশ বৎসর, কাহারও 
সাত বৎসর ও তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হুইল । আমার, 
আশুতোষ দ্াসগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়ের যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর বাসের 
আদেশ হইল। | 
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কয়েদী-বেশে কিছুদিন থাকিবার পর আমাদের পক্ষ হইতে 
হাইকোর্টে আপীলের আবেদন করা হইল, হাইকোর্ট হইতে আদেশ 
হইল (সভ্বত বিচারপতি আশুতোষ মুখাজীর প্রভাবে ) যে, 
হাইকোর্টের বিচার শেষ ন1 হওয়1 পর্যস্ত আমাদিগকে বিচারাধীন 
আসামীর পর্যায়েই রাখিতে হইবে। তাই এখন হইতে আমর! ভিন্ন 
ভিন্ন নির্জন কক্ষে না থাকিয়া হাজতবাসের প্রাচীরে বেষ্টিত চত্বর 
সমন্বিত এক পরিসরযুক্ত কক্ষে সকলে একত্রে থাকিবার সুযোগ 
পাইলাম । এইখানে সন্ধ্যার পর যুবকগণ একসঙ্গে কীর্তনাদি করিত। 

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন আমাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন, 
সি, আর, দাস মাত্র একদিন যাইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়! বন্তুতা 
দিয়াছিলেন। আমাদের বিচারের জন্য জাষ্টিস হারিংটন, জাষ্টিস 
আশুতোষ মুখাজী এবং জাষ্টিস কেসপাস--এই বিচারকক্রয় মিলিত- 
ভাবে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। প্রায় ছয়মাস পরে হাইকোর্টের বিচার 
শেষ হইল-_কিন্ত দণডাজ্ঞ] প্রদানে আরও ছুই মাস বিলম্ব হইল । 

ইতিমধ্যে দিল্লীর দরবার শেষ করিয়! রাজ! কলিকাতায় আসিলেন, 
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বঙ্গভঙ্গ রদ হুইল । আমাদের উকীলগণ জানাইয়া গেলেন যে, 
সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, অন্থশীলন সমিতির কর্মতৎপরতার 
ফলেই আজ বঙ্গভজ বদ হইয়াছে। আমাদের উকীলগণ আরও 
জানাইলেন যে, রাজা নিজে ও তাহার পারিষদবর্গ অত্যন্ত মনোযোগ- 
সহকারে আমাদের মোকদ্দমমার কাগজ-পত্র পাঠ করিয়াছেন এবং 
তাহার! অন্থমান করিতেছেন যে, রাজ! দয়া প্রদর্শনকরতঃ আমাদের 
মুক্ত করিয়! দিবেন। দিল্লীর দরবারের দিন বহু কয়েদীই মুক্তিলাভ 
করিয়াছিল। ভাইসরয়ও ঢাকা আসিয়! বিভিন্ন রাজকার্য সম্পন্ন 
করিয়! চলিয়া! গেলেন, কিন্ত আমাদের মুক্তিলাভ ত হইলই নাঃ বরং 
দ্বণ্তাজ্ঞা প্রকাশেও বিলম্ব হইতে লাগিল । 

আমাদের উকীলগণের নিকট শুনিলাম যে, দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশে 
বিলম্ব হওয়ার প্রধান কারণ তৎকালীন নির্দি্ আইন অনুসারে 
আমাদিগকে শান্তি দেওয়] যায় না। কারণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণ কর। সম্ভব হয় নাই যে, ঢাকার অঙ্থশীলন সমিতি 
কতৃক বিভিন্ন ডাকাতী, খুন অহ্ৃহিত হইয়াছে, কিম্বা রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র কর! হইয়াছে । গভর্ণমেণ্টের যুক্তিগুলি সমস্তই 
অনুমান সাপেক্ষ। যথা, দেশে যে-সমস্ত সাংঘাতিক ডাকাতী, খুন 
প্রভৃতি হইয়া গিয়!ছে, তাহা কোন সঙ্ঘবদ্ধঃ সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত 
হওয়! অসম্ভব । এবং সমথ ভারতবর্ষের মধ্যে ঢাকার অঙন্শীলন সমিতি 
ব্যতীত অহ্বর্ূপ কোন স্থবৃহৎ ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নাই। স্তরাং 
ইহাই সহজে অহ্মান করা যায় যে, এ সমস্ত অপরাধ ঢাকার অঙন্গশীলন 
সমিতি কতৃকিই অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। অপর একটা যুক্তি এইরূপ-_- 
নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে নৌকায় সমিতি সংক্রাস্ত কিছু মুদ্রিত কাগজ- 
পত্র পাওয়! গিয়াছে, সুতরাং ইহাই সহজ অন্থমান যে, নড়িয়া! ডাকাতী 
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ঢাকার অনুশীলন সমিতি কতৃকিই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই পিন ও 
পুলিনের অহ্থশীলন সমিতি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহ সংক্রান্ত যাবতীয় অপরাপ্ব 
করিয়াছে। 

কিন্ত'তৎকালে অন্ুমানে নির্ভর করিয়া শান্তি দেওয়া] সম্ভব হইত 
না। কারণ আইনতঃ সন্দেহের স্নযোগ আসামীরই প্রাপ্য ছিল। 
তাই দাঞ্জিলিং-এ রাজপুরুষগণের এক বৈঠকে নৃতন আইনের স্পট 
হইল এবং তাহাতে বল হইল যে, এখন হইতে বাজদ্রোহুস্চক 
মোকদ্মায় “সন্দেহের স্বযোগ” গভর্ণমেন্ট পক্ষই পাইবেন । 

কিন্ত আমাদের মোকদ্দম! এই নৃতন আইন প্রবতিত হওয়ার পূর্বেই 
আরম হইয়াছিল এইব্নপ যুক্তি প্রদর্শনের ফলে হাইকোর্ট হইতে 
আদেশ হইল যে, নৃতন আইন প্রবতিত হওয়ার পরে এইটিই প্রথম 
মোকদ্দম!, সুতরাং সেসন কোর্ট হইতে প্রদত্ত শাস্তি সমস্তই লঘু করিয়া 
দেওয়া হইল এবং বনু ধৃত ব্যক্তিকেও মুক্তি দেওয়া ভইল। অথচ 
শান্তির সময়-গণন। হাইকোর্ট হইতে দণ্ডাজ্ঞ। প্রদানের তারিখ হইতেই 
আরভ্ত হইবে, সুতরাং সেসন কোর্টের দণ্ডাজ্ঞার পরে যে সময় পর্যস্ত 
কয়েদীভাবে জেলভোগ করিয়াছিলাম তাহ! আর বিবেচিত হইল ন]। 

হাইকোর্টের বিচারে আমার সাত বৎসরের দ্বীপাস্তর, আশুতোষ 
দাসগুপ্ত এবং জ্যোতির্ময় রায়ের ছয় বৎসরের ত্বীপানস্তর এবং অপর 
কাহারে পাঁচ, তিন ও ছ্বই বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইল । 

কয়েদীভাবে ঢাক! জেলে ছুই মাস ছিলাম । পরে হাতে হাতকড়ি; 
পায়ে বেড়ি পরিয়া আমি ও জ্যোতির্য় ট্রেণ, ্টামার ও ঘোড়ার 
গাড়ীযোগে আলিপুর জেলে স্থানাস্তরিত হইলাম। এই জেলে 
আমাদের পায়ে সর্বদাই বেড়ি থাকিত। তথায় এক মাস থাকিয়া 
“মহারাজা” জাহাজে চড়িয়! আন্দামান যাত্রা করিলাম । 
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আন্দামান জেলের সাধারণ নাম সেলুলার জেল, একটা 
মৌমাছির চাক। আন্দামান সম্বন্ধে বিভিন্ন ভুক্তভোগী বিভিন্ন বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ 
করিব । 

তৎকালীন নিয়ম অনুসারে বিপ্লবী কয়েদীগণকে এবং গুরুতর 
অপরাধে দণ্ডিত সাধারণ কয়েপ্রীগণকে প্রথম ছয় মাস স্নানাহার 
প্রভৃতি ব্যতীত দ্রিবা-রাত্রি নির্জন কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে হইত। তাই 
আন্দামানে যাইয়| প্রথমেই আমি অসুস্থ হইয়! পড়ি। 

আহারের ব্যবস্থ! ছিল প্রাতে ফেনা ভাত, মধ্যাহ্ছে ছুই টুকর! রুটি, 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাত, ডাল ও তরকারী ; বৈকালেও ন্ূপ। আমি 
আন্দামানে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বৎসর হইতে সপ্তাহে ছুই দিন দধি 
দেওয়া হইত এবং কদাচিৎ (বৎসরে দশ বার দিন) মাছ দেওয়া 
হইত। কোন কোন দিন তরকারীর মধ্যে বন্তকচুর ডগ! পাতা, মুল, 
দূর্বা ঘাস ও অখাদ্ধ বন্ত লতা-পাতাও সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। 

বৈকালের আহারের পরই প্রত্যেক কয়েদীকে বিভিন্ন নির্জন কক্ষে 
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তালাবন্ধ কর! হইত এবং প্রাতে তালা খোল! হইত। প্রথম ছয় মাস 
প্রাতঃকৃত্যাদি ও কাঞ্জিক ( ফেনা ভাত ) ভক্ষণ শেষ করিয়া পুনরায় 
নির্জন কক্ষে তালাবদ্ধ থাকিয়৷ আমাকে নির্দিষ্ট কাজ করিতে হইত। 

প্রথম' কয়েক বৎসর আমাকে নারিকেলের ছোব্‌রার দড়ি 
পাকাইতে হইত। পরে কিছুদিনের জন্ত নারিকেলের খুলির (হুকার 
খুলির ) উপরে নরুণের সাহায্যে খোদাই করিয়া কারুকার্যযুক্ত 
লতা-পাতা-ফুল-মুঁতি ইত্যাদি জীকিতে হইত। কিছুদিন কারুকার্যযুক্ত 
বিভিন্ন কাঠের কাঠামে! প্রস্তত করিতে হইত এবং কিছুদিনের জন্য 
আস্ত নারিকেলের উপরে ছোব্‌রা কাটিয়া খোদাই করিয়। নাক-চোখ- 
কাপযুক্ত মানুষের মাথার অন্ুন্ধপ মৃতি নির্মাণ করিতে হইত। জেল 
কতৃপক্ষের নিদেশি অনুসারে এক বৃদ্ধ কর্মী কয়েদী আমাকে এ সমস্ত 
কারুকার্য নির্াণ প্রণালী শিখাইয়! দিয়াছিল। আন্দামানবাসের শেষ 
দেড় বৎসর জেল-প্রেসে প্রিপ্টারের কাজ করিতাম। বারীন ঘোষ এ 
জেল-প্রেসের তত্বাবধায়ক ছিল । 

আন্দামানে পাঁচ বৎসর অতীত হওয়ার পর তথাকার নিয়মানুসারে 
নিজের আহার্য্য নিজেই রন্ধন করিবার স্থুযোগ পাইয়াছিলাম। এবং 
প্রতি মাসে অতিরিক্ত বার আন। পাইতাম, তাহ! দ্বার গুড়, চিনি, 
বিভিন্ন মশল! ক্রয় করিতে পারিতাম। জেল-ওয়ার্ডারগণই বাহির 
হইতে এই সব জিনিষ ক্রয় করিয়। আনিয়া দ্িত। যে সময় হইতে 
আমি জেল-প্রেসে কাজ করিতাম তখন হইতে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় হেম দাস; সুরেশ সেন এবং আমি একসঙ্গে রানা 
করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। 

বিভিন্ন কারণে বারীন ঘোষ জেল কতৃপক্ষের বিশেষ প্রিয়পাত্র 
হুইয়াছিল এবং জেলারের নিকট হইতে প্রায়ই মাছ-মাংস ইত্যাদি 
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উপহার পাইত। ভাগ্যক্রমে আমরাও উহার অংশ পাইতাম । মাঝে 
মাঝে লুচি বা মিষ্টান্ন করিবারও, সুযোগ পাওয়! যাইত । 

প্রথমে আমাকে যখন ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হয় তখন আমার 
দৈহিক ওজন ছিল ১৫০ পাউণ্ড; আন্দামানে উপনীত হওয়ার পর 
প্রথমতঃ সেই ওজন হয় ১০৮ পাউগ্ড ও ক্রমে ৯৪ পাউণ্ডে নামিয়! পরে 
আন্দামান হইতে আসিবার সময় ১২৪ পাউও হয়। 

আন্দামানে উপস্থিত হওয়ার পর নিয়ম অন্থসারে প্রত্যেক 
কয়েদীকেই একদিন তথাকার প্রধান কেন্দ্র পোর্টব্রেয়ারে লইয়া যাওয়। 
হইত। সেখানে বিভিন্ন কয়েদী সম্পকিত বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষার 
পর তাহাদিগকে নানারূপ আদেশ ও নিয়মাদি শুনান হইত। যেদিন 
আমাকে পোটব্রেয়ারে লইয়া! যাওয়া হইল সেদিন পোটর্রেয়ারের 
ফেরীঘাটে দুইজন রাজ-কর্মচারী আমার গলায় প্রলম্বিত কাঠের 
টুকরায় কয়েদী-সংখ্য1 দেখিয়! পরম শ্রীতির সহিত আমাকে বলিলেন 
যে, আমি যেন সর্বদ! সাবধানে থাকি । কারণ বর্তমানে যে-সমস্ত 
বিপ্রবী বন্দী আন্দামানে আছে তাহারা জেল-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মাঝে 
মাঝে সামান্য শাস্তি পাইয়া থাকে । কিন্ত তাহারা নাকি বিশেষভাবেই 
জানিতে পারিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট কোনক্বপ সুযোগ পাইলেই আমার 
শান্তি বৃদ্ধি করিয়! চিরকাল আমাকে আন্দামানে বন্দী করিয়া রাখিতে 
চাছেন। জানিতে পারিলাম ভদ্রলোক দুইজনের একজন শ্রীহুষ্র 
জেলার ও অপরজন মাদ্রাজী | 

ভদ্রলোক ছুইজন আমার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করা মাত্রই 
আমাদের প্রহরী ও রক্ষক তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল এবং 
আমাকে ও ভদ্রলোক ছইজনকে তিরস্কার করিতে লাগিল। 

পরের দিন পরাতে আমাকে জেলারের সম্মুখে উপস্থিত কর! হইলে 
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তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল কি হইয়াছিল বল। আমি বলিতে 
যাইতেছিলাম যে, দুইজন ভদ্রলোক-_অমনি জেলার ব্যঙ্গ জকুটিসহ 
সগর্জনে বাধা দ্রিয়! বলিয়! উঠিল-_ভদ্রলোক 1? ভদ্রলোক? 

ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমি নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিলাম। 
পরে জেলার মুখের অদ্ভূত ভঙ্গীসহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কি 
ইউরোপীয় ছিল? 

আমি বলিলাম, ন।। 

জেলার--তবে বল কুলি, কুলি, কুলি। সমস্ত ভারতবাসীই কুলি 
নয়ত কি? 

আমি নীরবই রহিলাম। আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, দাস্ভিক বর্বরকে 
কিইবা বলিব ! 

আন্দামানের নিয়ম অন্থসারে আমরা বৎসরে একখানা চিঠি 
লিখিতে এবং একখান! চিঠি ও প্যাকেট পুস্তকাদি পাইতে পারিতাম। 
প্রথমতঃ নিয়ম ছিল প্রত্যেক কয়েদী একসঙ্গে একখানার অধিক পুস্তক 
রাখিতে পারিবে না। পরে একখানা পুস্তকের সঙ্গে অভিধান 
রাখিবার অন্ুমতিও পাইয়াছিলাম। আমি আন্দামানে যাইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমার নিদেশে বাড়ী হইতে বাল্ীকির রামায়ণ (অন্থবাদসহ ), 
বর্ধমান মহারাজার এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ব্রাঙ্গদমাজ 
হইতে প্রকাশিত কোরাণ (বঙ্গানুবাদ ), সহ পৃষ্ঠার ইংরাজী বাইবেল, 
স্থবলচন্দ্রের বাংল! অভিধান এবং এনানডেলের ইংরাজী অভিধান 
পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় ছয় মাস পরে আমি পুস্তকগুলি 
পাইয়াছিলাম। কারণ পুস্তকগুলির প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সন্দেহের বশে 
বিশেষভাবেই পরীক্ষা! করু| হইয়াছিল। 

কিছুদ্দিন পরে নিয়ম হইল, আমর! পরস্পর একে অন্যের পুস্তক 
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পড়িতে পারিব, তাই সেলুলার জেলের কেন্ত্রস্থিত উচ্চ মঞ্চগৃহের 
(টাওয়ার হাউসের ) নিম্নতম তলে বিভিন্ন বিপ্লবী কয়েদীগণের পুস্তক 
একত্র করিয়া এক পুস্তকাগার স্থাপিত হইল। প্রতি ববিবারে আমরা 
পুস্তক পরিবর্তন করিয়া লইয়। আসিতাম। আলিপুর বোমা 
মোকদ্বমার বোম৷ প্রস্ততকারক হেম দাস এ পুস্তকাগারের তত্বাবধায়ক 
নিযুক্ত হইল। হেম দাস কলিকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিল, তাই 
অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত এবং ঘড়ি, সেলাই-এর যন্ত্র প্রভৃতির 
সংস্কারাদি তথা বিভিন্ন শিল্প কর্মাদিতেও তুদক্ষ ছিল। হেম দাস 
আন্দামানের ইউরোপীয় কতৃপক্ষের নিদদেশিমতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
শিল্প কর্ম করিয়া বিশেষতঃ চিত্র আঁকিয়! কিছু কিছু অর্থ উপার্জনও 
করিত। 

যুদ্ধ আবস্ভ হওয়ার পরে শিখ, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দৃত্বানী 
প্রভৃতি সমবেত বিপ্লবী কষেদীগণের সংখ্যা এক সময়ে আশীজনেরও 
উপরে হইয়াছিল এবং পুস্তকাগারেও পুস্তকের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় 
আট শত। 

স্থপারিণ্টেণ্ডেটে মারে সাহেব “লগুন উইকলী নোটস্‌” এবং 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস+ ইত্যাদির গ্রাহক ছিলেন। তাহার পাঠ শেষ 
হইলে তিনি এগুলি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিপ্লবী কয়েদীগণকে পড়িতে 
দিতেন। পরিশেষে স্বপারিপ্টেগ্ডপ্ট-এর কপায় বিপ্লবী আন্দোলনের 
সমালোচনা ত্বব্ূপ রাউলাট রিপোর্টও পড়িতে পারিয়াছিলাম। 
তত্ভিন্ন প্রবাসী; মডার্ণ রিভিউ, রিভিউ অব রিভিউজ প্রভৃতি মাসিক 
পত্রিকাও মাঝে মাঝে পড়িতে পাইতাম। 

বারীন ঘোষ এবং উপেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণতঃ উপনিষদ 
ইত্যাদি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকই অধিক আনাইত, সাভারকর দর্শন, 
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মনোবিজ্ঞান, সিভিকস্‌ ও রাজনৈতিক গ্রন্থাদ্ি এবং হেম দাস নভেল 
ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পিত পুস্তকই অধিক আনাইত | 

আন্দামানে বহির্জগত হইতে সাত বৎসর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া রামায়ণ, 
মহাভারত; কোরাণ, বাইবেল, হার্বা্ট স্পেন্সারের মনঃস্তত্ব, সমাজতত্ব, 
অজ্ঞেয়বাদ, মিলের অর্থনীতি এবং কার্লমার্কস্‌, ষ্টলইয় প্রমুখ ব্যক্তির 
মতবাদ সম্বলিত পুস্তকাদি পড়িবার স্থুযোগ পাইয়াছি। 

আন্দামানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সাধারণ কযেদীদিগকে ছয় 
মাস জেলবাসের পর বাহিরের কোনও “টাপুতেঃ ( কয়েদী নিবাসে ) 
পাঠান হইত। করেদীগণকে “টাপুতে" সর্ববূপ জেল-নিয়মসমূহ মানিয়! 
চলিতে হইত। তবে জেলের তুলনায় তথায় বন্ধন খুবই কম। রাজ- 
কর্মচারিগণ তথায় সদা-সর্বদ1 যাতায়াত করিত না। 

আন্দামানে আমার কিঞ্চদিধিক এক বৎসর জেলবাস পূর্ণ হওয়ার 
পরে চীফ কমিশনার সাহেব জানাইয়া গেলেন যে, আমাকে এবং 
আরও কয়েকজন বিপ্লবী কয়েদীকে শীঘ্রই বাহিরে ণ্টাপুতে' পাঠান 
হইবে। দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্ত সেই দিনের পূর্ব দিন হইতেই 
বারীন প্রমুখ যে সকল বিপ্লবী কয়েদী বাহিরে ছিল; তাহাদিগকে 
ক্রমে জেলে আনা হুইল । কারণ শুনিলাম যে, বারীন, হেম দাগ 
ও আরও কয়েকজন বিপ্লবী কয়েদী আন্দামান হইতে পলায়ন করিয়া 
ভারতে আসিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কতৃপিক্ষ সন্দেহবশে তল্লাসী 
করিয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ এ সংক্রান্ত মানচিত্র, চিঠিপত্র ও পলায়ন 
কৌশলের বিবরণ সঞ্ধলিত কাগজাদি চস্তগত করেন। ক্রমে প্রকাশ 
পায় যে, বারীনেরই এক কক়েদী বন্ধু নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী 
ভদ্রলোক কতৃপক্ষকে নাকি সমস্ত গুপ্ত সংবাদ জানাইয় দিয়াছিল। 
যাহা হউক, আমার "টাপু*তে যাওয়ার সম্ভাবনা! তিরোহিত হইল । 
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আন্দামানের বিপ্লবী কয়েদীগণ সময় সময় ধর্মঘট করিয়া কাজ 
বন্ধ করিত এবং দাবী করিত যে; রাজনৈতিক বন্দীদের জেলের খাটুনী 
খাটান চলিবে না৷ এবং পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের রাজবন্দীদের প্রাপ্য 
সমস্ত অধিকার তাহাদেরও চাই। কতৃপক্ষ সেই দাবী মানিতেন ন! 
এবং ধর্মঘটকারী কয়েদীগণও বেশী দিন ধর্মঘট চালাইতে পারিত না । 
বারীনের বন্ধু খুলন! জেলার অধিবাসী ইন্দুভূষণ রায় নামীয় এক যুবক 
এই সকল অত্যাচারের প্রতিবাদে ফাসী লাগাইয়া! আত্মহত্যা! করিবার 
পর ও ভারতেও বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের চাপে আন্বামানের 
বিপ্লবী কয়েদীগণকে ঘানি টান! প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ আর 
করিতে হইত ন1। 

যতবারই ধর্মঘট হইত বারীন ও সাভারকার আমাকেও তাহাতে 
যোগদানের নিমিত্ত প্ররোচিত করিত। কিন্ত আমি পোর্ট-ব্লেয়ারের 
সেই ছুইজন ভদ্রলোকের উপদেশ স্মরণ করিয়] ধর্মঘটে যোগ দ্বিতাম 
না। 

বারীন সাধারণতঃ সকলকে ধর্মঘটে প্ররোচিত করিলেও, সে 
নিজে একদিন বা ছুই দিন পরেই যথারীতি জেল-কাজ করিতে থাকিত 
এবং তখনও অপর সকলকে ধর্মঘটে দৃঢ় থাকিতে উপদেশ দিত। 
তাহার এইব্ূপ কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিত যে, 
কতৃপক্ষের সহিত মীমাংসার জন্যই তাহার পক্ষে ধর্মঘটের বাহিরে 
থাক! কর্তব্য। 

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, বারীনের বন্ধুঃ আলিপুর বোমার মামলায় 
শান্তি প্রাপ্ত বিপ্লবী ইন্দুভৃষণ রায় ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা! করিয়া- 
ছিল। ইহার কারণ জানিতে পারিলাম যে, এক সময়ে বারীন ঘোষ, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্তান্ত বিপ্লবী কয়েদীকে জেল কতৃপক্ষ 
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ঘানি ঘুরাইতে নিযুক্ত করিয়াছিল । বারীনকে কিন্ত ঘানি ঘুরাইতে 
হইত না। সে বসিয়া থাকিত, অপর কোনও কয়েদী বারীনের 
প্রতিনিধিস্বর্ূপ ঘানি ঘুরাইয়! নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈল নির্গত করিয়া 
দ্িত। কিন্ত উপেন্দ্রনাথের পক্ষে ঘানি ঘুরান বড়ই পীড়াদায়ক হইত 
এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈল নির্গত করা তাহার পক্ষে সম্ভবও হইত ন11 
সেই জন্য কতৃপক্ষের নিকট তাহাকে নিগ্রহও ভোগ কবিতে হইত। 
তাই নিক্পায় হুইয়। একদিন গোপনে সে জেলারকে জানাইল যে, 
সে যত কিছু জানে সব বলিয়া! দিবে, তাহাকে যেন আর যন্ত্রণ। দেওয়] 
না হয়। ফলে ঘানি ঘুরাইবার কাজ হইতে উপেন মুক্তি পাইল। 
কিন্ত কিছু দিন পরে নিজেই আবেগ ভরে স্বীকার করিল, “আমি একটা 
দুষ্কার্য করিয়া! ফেলিয়াছি, তোমাদের ইচ্ছ। হয়ত আমাকে গুলি করিয়া 
মারিয়া ফেল।” 

এই ঘটনায় আন্দামানের বিপ্লবী কয়েদীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের 
উত্তব হয়। কিন্ত বারীন সকলকে ধমকাইয়! নিরস্ত করিয়! রাখিল। 
তাহাতেই ইন্দুভূষণ নিতাস্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং প্রায়ই বলিত, 
যাহার! দোষী তাহারাই সম্মানিত আর আমর দেহ মন-প্রাণ আহ্মৃতি 
দিয়! লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও অপমানিত হুইলাম। তবে এই দেশের আর 
কিইব। হইবে এবং এই জীবন রাখিয়াই বা কি হইনে ! 

তৎপর যে কয়েকদিন সে বাঁচিয়াছিল সর্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিত 
এবং এক রাত্রিতে ফাসী লাগাইয়! আত্মহত্যা করিল । 

শুনিলাম উল্লাসকর দত্ত প্রায়ই বলিত, স্বদেশকে পরাধীনতার 
হাত হইতে মুক্ত করিবার পুর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আমাদের 
সেই অধিকারে বাধা স্থষ্টি করিবার অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই 
তাহারা আমাদিগকে জেলে পুরিয়া নিতান্তই অন্যায় করিতেছে, 
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সেই অন্ঠায় মানিয়া লইয়া! আমর] জেল খাটিতেছি, ইহাও আমরা 
অন্তায় করিতেছি। এখন হইতে আর এই পাপ করিব না» জেলের 
কোন কাজ আর করিব না। উল্লাসকর কাজ বন্ধ করিল। শাস্তি 
স্বরূপ জেল-কতৃপিক্ষ হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় 
দেয়ালের পাশে রাখিয়া! দ্রিল। এই অবস্থায়ই একদিন সে চীৎকার 
করিয়! অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জেল-কতৃপিক্ষ বলিল; ঢং করিতেছে । 
পরে যখন হাসপাতালে লইয়। যাওয়া হইল তখন দেখা গেল যে, সে 
পাগল হইয়! গিয়াছে । | 

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, যে কোন কর্ষেই আমরা লিপ্ত হই না 
কেন, সর্বত্রই দলাদলি এবং আত্মকলহ লাগিয়! থাকিবেই থাকিবে। 
আন্বামানে বিপ্লবী কয়েদীগণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কলহ তীব্রভাবেই 
হইত, জেল-কতৃপক্ষ তাহাতে নিতান্তই আনন্দ অনুভব করিত। 
একবার পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী 
বিপ্লবী কয়েদি বারীন এবং তাহার সমর্কগণের বিরুদ্ধে ভীষণরূপ 
ধারণ করিল। অবশেষে জেলার বেরী সাহেব সেই কলহের নিষ্প্তি 
করেন। 

সাভারকর আত্মকর্মশ ও আপন মতবাদের কথ! বলিলে বারীন 
প্রভৃতির! উহ1 হাসিয়] উড়াইয়! দ্দিত এবং বিদ্রপও করিত । সাভার- 
করও অবশ্য বারীন ও উপেনদের সমালোচন! করিত। সাভারকরের 
বড় ভাই গণেশ সাভারকর বলিত, তাহার ছোট ভাই-এর ্তায় এত 
বড় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিদ্বান, তেজস্বী কর্মী ভারতে কেন, সমগ্র জগতেও 
অতি ছুর্লভ। বারীন, উপেন তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়৷ উঠিত। বারীন 
্রত্যুত্তরে বলিত, আমি অরবিন্দ ঘোষের ভাই, বিশ্ববিশ্রুত বারীন 
ঘোষ, আমার সঙ্গে কাহার তুলন! হয়? হেম দাস কিন্ত সকলেরই 
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নিন্দা করিত। আমার কিন্ত তাহাদের কথাক়-বার্তীয় আচার-আচরণে 
মনে হইত যে, বারীন, সাভারকর, উপেন, হেম দাস প্রত্যেকেই ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে ভাবিত যে, বুদ্ধিটা কেবলমাত্র তাহারই একচেটিয়া এবং 
তাহা যে ব্যক্তি মানিবে না সে নিতাস্তই মূর্থ। অথচ প্রত্যেকেই কিন্ত 
গণতন্ত্রের দোহাই দিয়াই বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিত। 

হিন্দু ধর্মের প্রতি সাভারকরের বিশেষ কোন মোহ ছিল বলিয়া 
মনে হইত না। কিন্ত হিন্দুর কৃষ্টি ও হিন্দু জাতির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করিবার সংকল্পই তাহার মনে প্রবল ছিল। সাভাবকর সবিশেষ 
বাকপটু এবং বাক্যের প্রবাহে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার মত ক্ষমতা 
তাহার মত আর কাহারও ছিল না। সাভারকর মারাী ও ইংরাজী 
ভাষায় সুদক্ষ ছিল। উভয় ভাষাতেই কবিতাও লিখিতে পাবিত। 
বাঙ্গালীগণকে হেয় ও অপর পক্ষে মারাঠীদের প্রাধান্ প্রচারের চেষ্টাও 
তাহার মধ্যে দেখিয়াছি। তাহার মতে মারাীদের মধ্য হইতে 
শিবাজী, বাজিরাও প্রমুখ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব 
হইয়াছে। সাভারকর বহু বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, অন্ভান্ত দেশের 
রাজনৈতিক তথ্য সম্পর্কেও তাহার অপাধারণ জ্ঞান ছিল কিন্তু গুপ্ত 
বৈপ্লবিক কর্মের পরিচালন সম্পর্কে নৈপুণ্য ছিল না। বাপীন ও 
সাভারকর উভয়েই আত্ম-অভিসন্ধি হেতু ছল-বল-কৌশল সমস্তই 
প্রয়োগ করিত বটে, কিন্ত কেহই সুষ্ঠ, প্রয়োগ কৌশল জানিত না। 
বারীন গভর্ণমেণ্টের অতি প্রিয় পাত্র হইতে বিশেষভাবেই সফল 
হইয়াছিল কিন্তু বিপ্লবী কয়েদীগণ কেহই তাহাকে স্বদৃষ্টিতে দেখিত না। 

বারীন বলিত যে, সে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়! 
ঘুরিয়া! দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার জন্ত অনুপ্রাণিত করিয়া" 
ছিল। পূর্ববন্ধে আমার সমিতির শাখা! প্রায় সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত ছিল 
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বিপ্লবী গুলিন দাস 


কিন্ত বারীন ঘোষের কোথাও কোন প্রভাব ছিল বলিয়৷ শুনি নাই। 
আমি যতদূর জানি আলিপুর বোমা মোকদ্বম! সম্পর্কে বারীনের 
নাম প্রকাশ হওয়ার পূর্বে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ তাহার নামও জালিত 
না। 

আলিপুর বোমা! মোকদ্মায় নরেন গৌসাই রাজসাক্ষী হইয়াছিল 
এবং জেলের মধ্যেই রিভলবারের গুলিতে নিহত হইয়াছিল । এই 
সম্পর্কেও বিবরণ শুনিলাম যে, পুলিশ প্রথমতঃ বিপ্লবী দলের সঙ্গে 
নরেন গৌসাই-এর কোন সম্পর্কই জানিতে পারে নাই। কিন্ত কোন 
অভিসন্ধিহেতু বারীন ঘোষই নরেন গৌসাই ও অপর কয়েকজন যুবকের 
নাম পুলিশকে জানাইয়! দেয় এবং গুপ্ত অস্ত্রাদি সম্পর্কেও যাহা তখন 
পর্যস্ত পুলিশ জানিতে পারে নাই তাহাও সে প্রকাশ করিয়! দেয়। 
মোকদ্বমায় সাক্ষ্যপ্ণান কালে পুলিশের মুখে এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াই 
নরেন গৌসাই বলিয়াছিল যে, যাহার] নেতা তাহারাই যদি আপন 
স্বার্থের জন্য আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তবে আমরাই 
বা আপন মুক্তির জন্য অনুরূপ চেষ্ট। করিব না কেন? 

বারীন আন্দামান কতৃপক্ষের অতি প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া! তাহার 
প্রভূত্বও যথেষ্টই ছিল এবং সেই প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বারীন কখনই 
কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিত না। বারীন অসুস্থ হইলে জেলার বেরী 
সাহেব তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন এবং জেলারের 
কন্ত। স্বয়ং শুশ্রধার ভার গ্রহণ করিত। 


২৪৮ 


আন্াসাম্ন ভ্যাগগ 


“মহারাজ? জাহাজে আন্দামানে গিয়াছিলাম, পুনরায় মহারাজা 
জাহাজেই আন্দামান ত্যাগ করিলাম। জাহাজে চড়িয়া মাদ্রাজ 
আসিয়। পৌছিলাম। মাদ্রাজ জেলে এগার দ্বিন থাকিয়া পরে 
কৃষ্ণনগর জেলে স্থানান্তরিত হইলাম । তথ হইতে আই, ৰি বিভাগের 
কেন্দ্রীয় অফিস ইলিশিয়াম রোঁ-তে আমাকে লইয়া! আসা হয় এবং 
সেখানে আমাকে চারি দিন থাকিতে হয়। 

আমি প্রথম বলিয়াছিলাম যে, বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত 
করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই আমার এবং আমার 
অন্থশীলন সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি অতীতকালে কি 
কি ঘটিয়াছে, আমার সমিতি গভর্ণমেন্ট ও দেশের লোকের কি কি 
ক্ষতি করিয়াছে এবং এই সকল ঘটনায় ভবিষ্যতে কি কি ঘটিতে 
পারে ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্তাই 
এখানে আন] হইয়াছিল। তথায় সেই সময়ে চীফ, সেক্রেটারী, পুলিশ 
কমিশনার ও আই, ৰি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ হাউড ছিলেন। 

আমাকে জিজ্ঞাস কর! হইল, মুক্তির পর তুমি কি করিবে? আমি 
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বিপ্লবী পুলিন দাস 


বলিয়াছিলাম যে, আমার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিতেই 
হইবে। কিন্তু বর্তমীনে তাহার! কিভাবে আছে তাহ! না৷ জানিয়! 
এবং শ্রীশবাবু, শশাঙ্কবাবুঃ সি, আর+ দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বাহার! 
আমাকে সমর্থন করিয়! মোকদ্মাঁ পরিচালন! করিয়াছেন তাহাদের 
সহিত আলোচন]1 করিয়া দেশের পরিস্থিতি না জানিয়া আমি কিছুই 
বলিতে পারিব ন]। 

আমার কথা বল! শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীফ সেক্রেটারী 
বলিয়া উঠিলেন যে, না, না, শ্রীশ চ্যাটাজী, সি, আর দাসের সঙ্গে 
কখনও দেখা! করিও না, আমরাই তোমার চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া 
দিব। তুমি চাকুরী করিবে ত? 

আমি বলিলাম, উপযুক্ত চাকুরী পাইলে নিশ্চয়ই করিব । 

চীফ্‌ সেক্রেটারী বলিলেন, তবে তোমাকে রাজেন মুখার্জীর 
অধীনে চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিব । 

পরের দিন কতৃপিক্ষের নিদেশে চীফ. সেক্রেটারীর চিঠিসহ রাজেন 
মুখার্জীর (৮৯. ঘ. )1817:97199 ) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি 
সাধারণভাবে আমার সহিত কথা-বার্তা বলিলেন। কিন্তু তৎপর 
দিবস চিঠি লিখিয়া! সরকারী কতৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন যে, কোন 
রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মীকে তিনি চাকুরী দিতে সম্মত হইতে পারেন 
না। 

আমি আর কোন বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিব না প্রতিশ্রতি 
দিলে চীফ. সেক্রেটারী বলিলেন, তোমাকে তোমার বাড়ীতেই 
পাঠাইয়া দিতেছি, তথায় কিছুদিন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে থাকিয়! মন স্থির 
করিয়! লওঃ এদিকে আমরা তোমার চাকুরীর ব্যবস্থা দেখিতে থাকি। 
তবে আমাদের প্রচলিত নিয়ম অন্থসারে তোমার বাড়ীতেই তোমাকে 


২৪৩ 


আদ্দামান ত্যাগ 


“অস্তরীণ” অবস্থায় থাকিতে হইবে । সেজন্য অবশ্ট মনে কিছু করিও 
না, উহা একটি বাহিক নিয়ম রক্ষা মাত্র । 

পরের দিন সরকারীভাবে জানাইয়! দেওয়া হুইল যে, আমাকে 
প্রথমে ফরিদপুর যাইয়া! পুলিশ ম্বপাবিন্টেণ্ডেপ্টের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে হইবে এবং তিনিই আমার বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা! করিয়] 
দিবেন। কিন্ত আমি বাড়ী যাইয়া! দিনের বেলায় গ্রামের নির্দিষ্ট 
সীমানার এবং সন্ধ্যার পর বাড়ীর নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে যাইতে 
পারিব না। অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে অথবা ছাত্র ও শিক্ষকের সঙ্গে 
কথা বলিতে পারিব না। গ্রাম হইতে ছুই মাইল দূরস্থিত থানায় 
প্রত্যহ একবার যাইয়! ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়! আসিতে হইবে। 
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পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি অর্থোপার্জন করি না» পারিবারিক 
কোনও উন্নতিরই চেষ্টা করি নাই, সর্বদ। সমিতির কার্ষেই লিপ্ত থাকি । 
অধিকস্ত সমিতির প্রয়োজনহেতু কখনও কখনও ঘরের টাকাও খরচ 
করিয়াছি । তাই মাতা এবং ভ্রাতা আমার প্রতি নিতান্তই রুষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এবং এই কারণে আমাকে ও আমার পত্বীকে প্রায় 
সর্বদাই নানারূপ লাঞ্ছন| ভূগিতে হইত। ক্রমে লাঞ্ছনার তীব্রতা 
বাড়িয়া গেল এবং আমিও বাধ্য হইয়া বাসা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়! 
সমিতি-নিবাসে বাস করিতে লাগিলাম । আমি বিচ্ছিন্ন হইলাম বটে 
কিন্তু পত্বীকে ত সর্বদাই লাঞ্ছন৷ ভূগিতে হইত | সেই সময়ে আমার 
পুত্র-কন্ত| ছিল-_তিন বৎসরের পুত্র তেজেন্দ্রনাথ এবং ছয় মাসের কন্তা৷ 
বীণাপাণি। 

আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি পুত্রটি সপ্তম মানে 
পড়িতেছে। কিন্তু সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি ভালরূপ জানে না। যাহা 
হউক, যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিয়! পুত্রকে পড়াশুনায় অধিকতর 
মনোযোগী করিতে সমর্থ হইলাম । 
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পারিবারিক প্রসঙ্গ 


অবশেষে পুত্রকে কলিকাতা আনিয়! হিন্দু স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিয়াছিলাম। তথ] হইতে সে ম্যার্ট্রক ও পরে প্রেসিডেন্দী কলেজ 
হইতে আই, এস, সি পাশ করিবার পর তাহাকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজে ভতি করিয়া দিয়াছিলাম। সে কৃতিত্বের সহিতই বি, ই, 
পাশ করিয়াছিল এবং স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিল। সে বর্তমানে 
কর্মজীবনে সরকারী চাকুরী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ 
করিতেছে । দ্বিতীয় পুত্র সৌবেন্দ্রনাথ বর্তমানে এক আমেরিকান 
কারখানার সহিত সংশ্লি্ঠ এবং তৃতীয় সোমেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে নিযুক্ত । 
আমার ছুইটি কন্তা_ছুইজনেই বিবাহের পুর্বে ম্যার্ট্রক পাশ 
কবিয়াছে। 

পুত্র-কন্ঠাগণ সকলেই লাঠি, ছুরি, অসি প্রভৃতি কিছু কিছু 
শিখিয়াছিল, তবে মধ্যম পুত্র শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথই লাঠি, ছুত্রি 
ইত্যাদিতে সুদক্ষ হইয়াছিল । 


২৫৩ 


ক্াভশ্ঞিজ্ল হর্ন গাহ্বীভ্গীল্র আন্বিগ্ডান্ব 


কাউন্সিল ইলেকৃশন (ব্যবস্থা! পরিষদের স্স্ত মনোনয়ন ) সারা 
দেশে বিশেষ উত্তেজনার স্থষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জন 
করিল। নীলরতন সরকার মহাশয় বিশ্ববি্ভালয় হইতে দ্াড়াইলেন, 
তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র যোগেন্র 
ঘোষ। ঢাক! ব্যতীত অন্ত কোন স্থান হইতেই নীলরতন সরকার 
মহাশয় বিশেষ সমর্থন পাইলেন ন1। শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকে 
ঢাকা পাঠাইলেন। কিন্ত কংগ্রেস নীতির বিরুদ্ধে আমি কোনও 
নির্বাচন কার্ষে লিপ্ত আছি এই বিষয়টি প্রতুল গাঙ্ুলী প্রমুখ অনুশীলন 
সমিতির কম্িগণ সম্পূর্ণূপেই গোপন রাখিল। 

ঢাকায় যাইয়া প্রতুল গাঙ্গলীরই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। সেই- 
দিনই ঢাকার করোনেশন পার্কে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট 
সত হইতেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুলমানদেরই 
উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক ছিল। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ-_বিশেষতঃ 
মাপ্রাসাগুলি মুসলমান ছাত্রগণ বর্জন করিবার নিমিত্ত নিতান্তই উৎন্নক 
__হিন্দু ছাত্রগণ তখন কি করিবে তাহ] ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে । 
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্রীশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে উক্ত সভাস্থলে লইয়া গেল। সেই 
সভায় সভাপতি হুইলেন শ্রীশবাবু। সভায় আমাকেও বক্তৃতা করিতে 
হইয়াছিল। 

ইতিপূর্বে কোন কোন যুবকের সহিত আলোচনার সময় আমি 
এইক্নপ আভাষ দিয়াছিলাম যে, লেখাপড়ার ক্ষতি করিয়া ছাত্রগণের 
স্কুল-কলেজ বর্জন সঙ্গত নহে। এই বিষয়টি ক্রমে ক্রমে সম্ভবতঃ 
অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল। তাই আমার বক্তৃতা আর্ত হইবার 
পূর্বেই একজন মুসলমান নেতা বিক্ষোভের স্থরেই আমাকে জানাইয়। 
গেলেন যে, যদি আমি স্কুল-কলেজ বর্জনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি 
তবে আমার বক্তৃত1 বন্ধ করিয়! দেওয়া হইবে। 

যাহা! হুউক, বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দেশের পরিস্থিতি, 
দেশসেব! হেতু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, কি-ভাবে কোথা হইতে 
প্রাণে দেশের সেবার জন্ত প্রেরণার উত্তব হয়; ছাত্রগণই দেশের 
আশাস্থল এবং দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া আমি যাহ! কিছু 
করিয়াছি তাহাতে ছাত্রগণই আমার প্রধান সহায় ও শক্তি ছিল-_ 
তাহাদের ত্যাগ স্বীকার, সত্যনিষ্ঠা, নিয়মাহুবতিতা এবং একাস্তিক 
আহ্বগত্য না থাকিলে আমি কোন কর্মেই অগ্রসর হইতে পারিতাম 
না__ইত্যাদি বিষয়গুলি বলিয়! ক্কুল-কলেজ বর্জন প্রসঙ্গে শুধু বলিলাম 
যে, যাহাই করিবে, ভালভাবে ভাবিয়া করিও, করিয়া ভাবিও 
না। যদি সত্য সত্যই স্কুল-কলেজ বর্জন করিতে হয়, তবে এমশভাবে 
বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া! ও নিশ্চিতর্নপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হুইয়াই করিতে 
হুইবে-_যেন এ সমস্ত বঞ্জিত স্কুল-কলেজে আর ফিরিয়া্মা ইতে ন1 হয়। 

পরে পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হইল যে; হিন্দু, ছাত্রগণ সহসা কিছু 
করিতে নিরস্ত হইল এবং মুসলমান ছাত্রগণও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। 
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ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম গেলাম। কিন্ত তথায় অবস্থা প্রতিকূল 
দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেকেই আমাকে সেখানে প্রকাশ্ভাবে কোন 
নির্বাচনী কাজ করিতে নিষেধ করিল। কারণ জে; এম, সেনগুপ্তের 
প্রভাবে তথাকার কংগ্রেস কিগণ দৃঢ়তার সহিত ত্রয়ী বর্জন (কাউন্সিল, 
বিশ্ববিদ্ভালয়' ও আইন-আদালত) মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তীব্রভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং যে-ব্যক্তি ভোট গ্রহণ সম্পকিত কোন 
কর্মে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই নানান্ষপে লাঞ্ছিত করিয়াছে 
চট্টগ্রামের অন্থশীলন সমিতির কখিগণের সহায়তায় কিছু কিছু ভোট 
দাতার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । কিন্ত সর্বত্রই ব্যর্থ মনোরথ 
হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। 

কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির এক যুবক ( পুলিন সেন ) আসিয়া 
আমাকে চট্রগ্রাম হইতে কুমিল্লা লইয়া গেল। সেইদিনই স্বনামখ্যাত 
মহেশ ভট্টাচার্যের বাটীর প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। 
কুমিল্লারই একজন উকীল সভাপতি হইলেন । ঢাকার নবাব পরিবার 
হইতে আগত এবং কুমিল্লার স্থানীয় কয়েকজন মুসলমানও বক্তৃতা 
করিলেন । আমাকেও কিছু বলিতে হইল । 

এখানেও দেখিলাম মুসলমান ছাত্রগণ মান্দ্াসা স্কুলগুলি বর্জন 
করিয়।ছে। খিলাফৎ আন্দোলন অবলম্বন করিয়! হিন্দুগণ অপেক্ষা 
মুসলমানগণই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অত্যধিক উত্তেজিত হইয়াছে এবং 
খিলাফৎ আন্দোলনের সফলতার জগ্তই হিন্দুদের সহযোগিতা লাভের 
চেষ্টা করিতেছে। 

ইতিপূর্বে পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহ সম্পকিত বিভিন্ন ছুর্ঘটনার প্রতি- 
ক্রিয়ার ফলে গান্ধী বৃটিশ গতর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকার 
মানসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবনা! উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
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আফ্রিকাতে বিভিন্ন নিক্ষল প্রচেষ্টার পর এখন গান্ধী ভারতীয় 
রাজনৈতিক গগনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাহ্থরূপে উদ্দিত হইলেন। 

অসহযোগ আন্দোলনের ত্রয়ী বর্জন-এর মধ্যে ছিল ১। স্কুল- 
কলেজ ও" বিশ্ববিদ্ভালয় বর্জন ২। আইন-আদালত বর্জন এবং 
৩। কাউন্সিল বর্জন। সেই সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জন, আবগারী 
বর্জনও জড়িত ছিল। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবুন্দ কিন্ত এই ত্রয়ী বজন আন্দোলন 
একবাক্যে মানিয়া লন নাই। বিশেষতঃ নবলব্ধ “সংস্কারের+ (মণ্টেগু 
রিফর্মের ) প্রভাবে পরিষদে আসনলাভের জন্ত অনেক নেতাই বিশেষ- 
ভাবে লালায়িত ছিলেন। তাই সমগ্র ভারতে দুইটি বিশেষ প্রবল 
মতের স্ষ্টি হইল-_-একটি গান্ধীর স্বপক্ষে, অপরটি তাহার বিরুদ্ধে । 
সি, আর, দাস প্রথমাবস্থায় ঘোরতরভাবেই গান্ধীর বিপক্ষে ছিলেন । 
এদিকে ভোট গ্রহণের দিনও অগ্রসর হইয়া পড়িল, বাৎসরিক কংগ্রেস 
অধিবেশনের পূর্বেই ভোট গণনার দিন ধার্য হইয়াছে । তাই কংগ্রেস 
হইতে কাউন্সিল বজণ্ন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্টে 
গান্ধীর প্রভাবে কলিকাতায় ১৯২০ সালে কংগ্রেসের এক বিশেষ 
অধিবেশন আছত হয়। লালা লাজপৎ রায় সভাপতি মনোনীত 
হইলেন। ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
পদে বৃত হইলেন এবং ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন । 

সভাপতিসহ শোভাষাত্রা পরিচালনার ভার এবং প্রধান দ্বার রক্ষার 
দায়িত্ব আমার উপরেই অপিত হইয়াছিল । 

গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন 
বিরুদ্ধবাদিগণ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ 
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হইলে আইন ভঙ্গ অবশ্যই করিতে হইবে এবং পুলিশও নিশ্চিতর্ধপেই 
বাধ! দ্বিবে। সুতরাং জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ অবশ্ঠসাবী- 
রূপেই বাধিয়া যাইবে । ফলে গভর্ণমেন্ট কঠোর আইনের সাহায্য 
লইবে এবং বহু কর্মী ইহাতে লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। 
পরিণামে অসহযোগ আন্দোলনও গত বিপ্লব আন্দোলনের গ্যায় ব্যর্থ 
হুইয়া যাইবে । এই আপত্তি খগুনের উদ্দেশ্টে গান্ধী নৃতনভাবে প্রস্তাব 
আনিলেন, আমরা অহিংস অসহযোগ করিব। আমরা অহিংস 
থাকিলে গভর্ণমেণ্ট কঠোর আইন করিয়া জনসাধারণকে বিপন্ন 
করিবার সুযোগ পাইবে না। আমরা আইন ভঙ্গ করিব, পুলিশ 
আমাদিগকে মারিলেও বাধ দ্দিব ন1 কিম্বা! প্রতিবাদও করিব না, 
নীরবে সহ্থ করিব। তাই কোন অবস্থায়ই জনতার সহিত পুলিশের 
সংঘর্ষ বাধিতে পারিবে না। যাহা হউক, কংখ্েসে অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলনই গৃহীত হইল। 

এই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তা বিশৃঙ্খল অবস্থা, বিভিন্ন বিপ্রবী 
কর্মন্ছচী হইতে উদ্ভূত সমস্যা ও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নানান্ধপ 
লাঞ্ছনার ফলে অবসাদ-জজরিত ও নৈরাশ্য-প্রগীড়িত জনসাধারণ 
গান্ধীর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যেন এক নূতন 
আশার বাণী খুঁজিয়া পাইল এবং অসীম আরামের সন্ধান পাইল। 
আরামপ্রিয় ভারতবাসীগণের_ বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রকৃতিই এইবূপ। 
তাই কোনও আরাম-প্রদানকারী নূতনের সন্ধান পাইলে-_তাহা! প্রন্কত 
ব! অপ্রক্কতই হউক, বিচারহীন মত্ততায় মোহান্ধ হইয়া তাহা অনুসরণ 
করিয়া! চলে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপন কর্মফলে 
ভুক্তভোগী হইয়াও আপন ভ্রান্তি মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করিয়াও সেই ভ্রান্তি 
দুর করিতে কিন্বা স্বীকার করিতেও যেন আমর! ভরস! পাই ন|। 


২৫৮ 


কাউন্সিল বর্জন- গান্ধীজীর আবির্ভাব 


তাই গান্ধীর নৃতন ঘোষণায় জনসাধারণ উন্মত্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া 
গান্বীজী কি জয়” জয় মহাত্মা গান্ধী কী? ইত্যাদি ধধনিতে আকাশ- 
বাতাস প্রকম্পিত করিতে লাগিল । আর সেই সঙ্গে ছ' মাসে স্বরাজ, 
“? মাসে স্বরাজ, “এক” বৎসরে স্বরাজ, “এই ত স্বরাজ পাইয় গিয়াছি? 
ইত্যাদি ভাবিয়া; কেহ ব! সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়! জ্ঞানহার। হইয়' 
পড়িল। ছাত্রগণ আপন কর্তব্য লেখা-পড়া ও বিগ্ভালয় পরিত্যাগ 
করিয়! দল বীধিয়। পথে পথে স্বাধীন আনন্দোচ্ছাসে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়! গুরু-লঘু ভেদ- 
বিচারহীন হইয়া চলিতে লাগিল । 

গান্ধী অবতার বলিয়! ঘোষিত হইলেন, সহত্র সহম্র লোক "গান্ধী 
দরশনের আশায় রাজপথ অবরোধ করিয়] প্রধাবিত হইতে লাগিল। 
কথায় কথায় স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট বন্ধ ও হরতাল হইতে লাগিল, 
জনসাধারণ সগর্বে বলিতে লাগিল, এত বড় সাফল্যমণ্ডিত হরতাল 
কেহ কখনও দেখে নাই। সংবাদপত্র পরিচালকগণও অন্ধ উত্তেজনায় 
অনুকুল প্রবন্ধাদি লিখিয়! বিলক্ষণ অর্থ-উপাজনের স্থযোগ গ্রহণ করিয়া 
লইল। সুতরাং কালের পরিস্থিতি প্রভাবে কংগ্রেসেও গান্ধীর অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন পরিপূর্ণভাবেই গৃহীত হইল। 


২৫৯ 


শহশ্রেসেন্র নাগপ্ুুল অশ্রিন্বে্পন 


এদ্দিকে নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে নাগপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক 
অধিবেশনের সময় নিকটবর্তী হইয়া আদিল । সি, আর, দাস আয়াকে 
ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি সদলবলে নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, সেইহেতু 
আমাকে পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে নাগপুরে 
যাইতে হইবে । আমিও এক কথায়ই সম্মত হইলাম । 
অপরের ব্যয়ে নাগপুর কংগ্রেম দেখিবার স্থযোগ পাইয়া অন্শীলন 
সমিতির সভ্য ব্যতীতও বহু যুবক আমাদের সঙ্গে চলিল। ইহা! ছাড়া 
সত্যেন্ত্র মিত্র ব্যারিষ্টার বি, কে, লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন, 
ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন, ঢাকার উকীল শ্রীশবাবু প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী 
ব্যক্তিদের অনেকেই এই অভিযানে সহযোগিতা! করিয়াছিলেন। 
অপরদিকে পদম্রাজ জৈন, ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়, অধ্যাপক জে, 
এল, ব্যানাজী এবং যুগাস্তর দলের কয়েকজন যুবক সি, আর, দাসের 
বিরোধিতা করিবার উদ্দেশে প্রস্তত হইয়া নাগপুর গিয়াছিল। 
ংগ্রেসের প্রাথমিক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে সন্ধ্যার প্রাকালে 


২৬০ 


ংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন 


ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন হঠাৎ সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, জে, এল, 
ব্যানাজীকে সভাপতি করিয়া সি, আর, দাসের সমর্থকগণকে কোনই 
ংবাদ ন| দিয় বাংলাদেশের অন্ান্ত প্রতিনিধিগণ ( ডেলিগেট ) 
এক সভ! আহ্বান করিয়া নিজেদের মনোমত সাবজেকৃটু কমিটির সভ্য 
নির্বাচন করিতেছে । তৎক্ষণাৎ আমরাও সদলবলে কণ্গ্রেস মণ্ডপের 
দ্বারে উপস্থিত হুইলাম। কিন্তু মণ্ডপরক্ষক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ 
বাধ! দিয়! বলিল যে, এখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের এক বিশেষ 
সভা হইতেছে, অপরের প্রবেশ নিষেধ । আমরা বলিলাম যে; 
আমরাও বাংলাদেশের প্রতিনিধি । তথাপি যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বার 
খুলিল না, তখন আমরা বলপূর্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম । প্রথমেই 
আমরা সভাপতি পদে আসীন জে; এল, ব্যাণাজাকে অনুরোধ করিয়া 
বলিলাম যে, আজ এই সভা বন্ধ রাখিয়া যথানিয়মে নির্দিষ্ট সময় 
স্থির করুন এবং বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধির মিলিত আলোচনার 
মাধ্যমে সাবজেকৃটু কমিটির সভ্য নির্বাচন করুন। তাহাতে ফলাফল 
যাহাই হউক না কেন তাহাই আমরা মানিয়া লইব। পূর্ণ দাস প্রমুখ 
কয়েকজন আমাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাইয়! বলিল যে, আপনার! 
এতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলেন কেন? আমর! আমাদের নিয়মিত কর্ম পদ্ধতি 
বন্ধ করিতে পারিব ন।। 
কথায় কথায়, বাদ-প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে ব্বপাস্তরিত 
হইল। এই সম্পর্কে রবি সেন, বীরেন চ্যাটাজী ও অন্তান্ত কয়েকজন 
সমিতির সভ্যই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া সেই সভা] ভাঙ্গিয়া দিল। 
কিন্ত হ্টগোলের মধ্যে জে, এল, ব্যানাজী তাহার মনোমত এক 
নির্বাচিত সভ্যের তালিকা! প্রস্তুত করিয়৷ কংগ্রেস সভাপতির নিকট 
পাঠাইয়! দিলেন । 


২৬১ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


সি, আর, দ্াসও সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া মনোনীত কংগ্রেস 
সভাপতির (মাদ্রাজের বিজয় গোপাল রাঘবাচার্য) নিকট এক 
আবেদন পাঠাইয়া দ্রিলেন। কংগ্রেস সভাপতি জে, এল, ব্যানার্জীর 
বিপক্ষে তাহার অভিমত জানাইয়! নিশি দ্রিলেন যে, পরের দিন 
কোনও নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্বানে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধি- 
গণের মিলিত সভায় যে সিদ্ধাত্ত গৃহীত হইবে তাহাই মাত্র তিনি 
সমর্থন করিবেন। কিন্ত বল! বাহুল্য, সভাপতির নিদেশি অহ্থসারে 
ংলাদেশের প্রতিনিধি সভায় জে, এল, ব্যানাজী, পদম্রাজ জৈন 
ও অন্তান্ঠ সি, আর, দাস বিরোধী ব্যক্তিগণ কেহই উপস্থিত হইলেন 
না বটে, কিন্ত পদম্রাজ জৈনের অস্থগত কতিপয় বলিষ্ঠ মাড়োয়ারী 
দ্লবদ্ধভাবে আসিয়া প্রত্যেক বিষয়েই প্রতিবাদ করিতে আবস্ত 
করিল। ভোটে কিন্ত তাহার! শোচনীয়ভাবেই পরাজিত হইল। 
এবং ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বল প্রয়োগে সভা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিল। অনুশীলন সমিতির সভ্যগণও নিকটেই অবস্থান 
করিতেছিল। সক্ষেত ধ্বনি অনুসারে তাহার] তথায় উপস্থিত হইল 
এবং উহ্বাদ্দিগকে মণ্ডপ হইতে বাহির করিয়! দিল। 
নাগপুর কংগ্রেসে কয়েকটি বিষয় যাহা! আমার নিকট উল্লেখযোগ্য 
বলিয়া! মনে হয় তাহ! বলিতেছি। 
ধগ্রেসের আলোচন] সভায় ইংলগ্ডের শ্রমিক দলের ছুইজন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পার্লামেন্টের সদস্ত | 
তাহারা এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
ভাবতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংলণ্ডের শ্রমিক সম্প্র্দাক সহযোগিতা 
করিতে প্রস্তুত আছে। তাই তাহারা মিলিতভাবে একটি বাস্তব 
কর্মস্চী প্রণয়নে কংগ্রেসের মতামত জানিয়! নিজেদের মতামত ব্যক্ত 


২৬২ 


কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন 


করিতে ইচ্ছুক। কিন্ত মহম্মদ আলী এই বলিয়া প্রস্তাব করিলেন 
যে, ভারতবাসী ইংল্ডের কোন লোককেই বিশ্বাস কৰে না, শ্রমিক 
সন্প্রদায়কেও নহে। 

এই সম্পর্কে গান্ধী অবশ্য নীরবই ছিলেন। কিন্তু অন্তান্ক সকল 
বিষয়েই তিনি সৌকত আলী, মহম্মদ আলীকে পরিপূর্ণরূপে সমর্থন 
করিতেন। তাই তাহাদিগকে কোন বিষয়েই কেহ বাধা প্রদান 
করিতে ভরসা পাইত ন|। 

আর একটি ঘটনা_সি, আর, দাস সদলবলে নাগপুর যাওয়ার 
ফলে গান্ধী সি, আর, দাসের সঙ্গে একটি অ]পোস মীমাংসা করিয়| 
তাহার অসহযোগ শীতির কতকগুলি কঠোরতা শিথিল করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত আলোচনা সভায় সৌঁকত আলী, মহম্মদ আলীর 
প্রভাব উপলব্ধি করিয়া এবং অধিকাংশ সদস্তেরই অসহযোগ নীতির 
প্রতি আসক্তি বুঝিতে পারিয়া অবশেষে গান্ধী পরিষ্কারভাবেই বলিলেন 
যে, বিশেষভাবে চিন্তার পর তিনি স্থির করিয়াছেন অসহযোগ শীতির 
পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কঠোরতাই শিখিল করা যাইবে ন1। 

যাহা হউক, নাগপুর কংগ্েসেও অসহযোগ নীতিই সমধিত হইল। 
গাঙ্ধীজীর জয় হইল বটে, তথাপি সি, আর, দাস, মতিলাল নেহরু, 
মদশমোহন মালব্য এবং মারাঠী নেতাগণের বিরোধিতাও তিনি 
একেবারে উপেক্ষণীয় মনে কদ্ধিতে পারিলেন ন1। তাই কংগ্রেস 
শেষ হইলে পর কোনও এক সুযোগের অবসরে গান্ধী সি, আর দাসের 
পিঠে হাত বুলাইয়া অসহযোগের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে 
প্ররোচিত করিলেন। সি, আর, দাস অবশ্য অসহযোগের বিরোধিতা 
করিবেন ন| বলিয়! স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে উহ! মানিয়! 
লইতে পারিলেন না। 
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নাগপুর কংগ্রেসের আর একটি ঘটনা । মিঃ জিন্না অসহযোগ 
নীতির সমর্থক ছিলেন না। ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিও 
তাহার সহান্ভৃতি ছিল না। ইংলগ্ডের লেবার পার্টির প্রতিনিধিদের 
অবমাননাও তিনি হৃষ্চিত্তে গ্রহণ করেন নাই। এই সমস্ত এবং অন্ান্ত 
বিষয়েও মহম্মদ আলী, সৌকত আলীর ব্যবহারে মিঃ জিন্না রুষ্ট 
হুইয়াছিলেন। আলোচন! সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মিঃ জিন্না 
যাহা কিছু বলিতে উঠেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় তাহাকে কিছু বলিতেই 
স্বযোগ দেন নাই। এ সভার পরই তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক 
ত্যাগের কথ! চিন্তা করেন। 
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এই সময়ে সি, আর, দাসের বাড়ীতে প্রত্যহই অপরাহ্ন বালক, 
যুবক, প্রৌঢ় নিধিশেষে সকলে সমবেত হইত। সি, আর, দাসের 
নেতৃত্বে তখন বঙ্গদেশ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্র পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে। 

ইতিমধ্যে গান্ধী আমার সম্বন্ধে ও আমার অন্থশীলন সমিতি সম্বন্ধে 
বহু বিষয়েই শুনিয়াছিলেন এবং আমি যে অহিংস অসহযোগ সমর্থন 
করি না তাহাও জানিতে পারিয়া আমার সহিত কথা বলিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন । ব্যারিষ্টার সুবোধ রায় (ডাঃ বিধান রায়ের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা) এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বস্থুর পুত্র ব্যারিষ্টার হিমাংশু 
বন্ধু আমাকে সঙ্গে করিয় সি, আর, দাসের বাড়ীতে যায়! গান্ধীর 
সহিত পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর গান্ধী 
জানাইলেন যে, তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমার সহিত আলোচনা 
করিবেন, এবং হয় তিনি আমাকে তাহার মত গ্রহণ করাইবেন, 
নতুবা তিনিই আমার ,মতে দীক্ষিত হইবেন। সেই সময় মতিলাল 
_নেহেরুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাসিয়। বলিলেন যে, তুমি 
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যখন সি, আর, দ্াসকেই তোমার স্বমতে আনিতে পারিয়াছ, তখন 
পুলিন দাসকে ত অতি সহজেই ম্বমতে আনিয়া ফেলিবে। তখন গান্ধী 
কিন্ত বলিয়া ফেলিলেন, নাহে না, এই ক্ষেত্রে একটু শক্ত পাল্লায়ই 
পড়িয়াছি। 

আমাক গুপ্ত আলোচন! তিন দ্দিন চলিয়াছিল, ব্যারিষ্টার সববোধ 
রায় এবং ব্যারিষ্টার হিমাংশু বন্থু আলোচনাকালে সর্বদাই উপস্থিত 
ছিলেন। 

আলোচনা দীর্ঘ হইলেও, এইখানে শুধু সারমর্মটুকুই বলিতেছি। 

গান্ধী-_বুটিশ গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত অত্যাচার, দুর্ব্যব- 
হারার্দি করে এবং যে-ভাবে দেশের অসংখ্য লোককে নিঃসছায়, 
নিরক্ষর ও দরিদ্র করিয়! রাখিয়াছে তাহা! কি তুমি সমর্থন করিতে 
পার? 

আমি-_এ সমস্ত সমর্থন করি না বলিয়াই ত ইংরাজ তাড়াইয়া 
স্বাধীনত! লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি । আমরা স্বাধীন হইতে 
পারিলে আমাদের দেশের সর্বরূপ ছুঃখ-দৈন্ঠ, নিরক্ষরতা আমর] দূর 
কত্িতে পারিতাম । 

গান্বী-_কিন্ত তোমর] স্বাধীন হইতে পারিলে কই? তোমর! 
বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা! ত ব্যর্থ হইল, এইবারে 
অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর তোমর! নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ 
করিবে । 

আমি- অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিলেই যে স্বাধীনতা 
পাইব, তাহারই বা কি যুক্তি আছে? অধিকন্ত আমাদের বৈপ্লবিক 
পদ্থ! ব্যর্থ হইয়াছে একথাও আমি স্বীকার করিতে পারি ন!। 
আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রভাবে বুটিশ গভর্ণমেন্ট বিশেষভাবেই 
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বিচলিত হুইয়াছিল--তাহার ফলেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইয়াছে, তাহার 
ফলেই মণ্টেগু সংস্কার আসিয়াছে এবং ভারতীয়গণের হস্তে আরও 
অধিক অধিকার অর্পণের প্রতিশ্রতিও বুটিশ গভর্ণমেন্ট দ্রিতেছে। 

গাঙ্ধী-কিন্ত স্বাধীনতা ত পাও নাই! স্বতরাংধ তোমাদের 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । ৪ 

আমি- ব্যর্থ ই হইয়াছে, একথা আমি স্বীকার করিতে পাবি ন|। 
আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আর্ত হইয়াছে মাত্র, ত্বকৌশলে 
পরিচালন! করিতে পারিলে এবং প্রচেষ্ট। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে ত 
স্বাধীনত। আসিবে । স্বাধীনতা! লাভ ত অত সহজ ব্যাপার নয় যে, 
বিপ্লব সুরু মাত্রই পূর্ণ ফল মিলিয়া যাইবে। স্বারধীনত! লাভের জন্য 
বহু সময়, বহু স্বার্থত্যাগ, বহু শ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মাহুতির 
প্রয়োজন । বহু ব্যর্থতার পরে শিবাজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। শতাধিক বৎসরেরও অধিককালের প্রচেষ্টার পর 
দাক্ষিণাত্যে বিজয়গড়ের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্বাপিত হইয়াছিল। 
পাঁচশত বৎসরের প্রচেষ্টার পর চীন, হুণ, শক প্রভৃতির উপদ্রব হইতে 
ভারত রক্ষা পাইয়াছিল। ইতালী প্রভৃতি পরাধীন দেশও প্রায় 
শতাধিক বৎসরের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পর তবে অশ্রিয়ার অধীনতা-পাশ 
হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। পৃথিবীতে কোন পরাধীন দেশই 
অতি অল্প সময়ে স্বাধীন হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই আমর! অনেক 
স্থফল ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। 

গাঙ্ধী-কিস্ত বিপ্লব পরিচালনার জন্ঠ যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র- 
শস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহ! সংগ্রহ কর! তোমাদের পক্ষে অসম্ভব 
ও অসাধ্য। ? 
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আমি-__একান্তিকত! ও তীব্র আকাঙা৷ থাকিলে জগতে কিছুই 
অসভব কিম্বা অসাধ্য হয় না। . 

গান্ধী-_কিন্ত বিপ্লব করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিবে, তাহাতে অসংখ্য 
দরিদ্র লোকের প্রাণ যাইবে, কত শত নিষ্ঠ,র ঘটন1 ঘটিবে, তাহ! 
কি করিয়া জমর্থন করিতে পার? 

আমি--পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও ত আমর! কত শত 
নিষ্,র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি-_-কত লোক অনাহারে, অর্ধাহারে প্রাণ 
হারাইতেছে, দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে-এ সমস্ত হেয় নিষ্ঠুর 
ঘটন! ও প্রাণহানির প্রতিকার কামন। করিয়াই ত আমর! স্বাধীনতা 
লাভ হেতু বিপ্লব আরভ করিয়াছিলাম। অবশ্য পরিণামে যুদ্ধা্দি 
ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হয় না, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি এবং 
পৃথিবীতে কোন কালে কোনও পরাধীন দেশই বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি 
ব্যতীত স্বাধীন হইতে পারে নাই। 

গান্ধী-_পূর্বে হয় নাই বলিয়া এখন কেন হইবে না? আমি ত 
তোমাকে যেক্ধপ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, সেইন্মপই স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি যে, দেশের সমস্ত লোক যদি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 
সমর্থন করে, তবে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষ অবশ্যই স্বাধীনত৷ লাভ 
করিবে। 

আমি জানাইলাম যে, তাহার এই আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হইতে 
পারিলাম না। 

গান্ধী-_আমর! যদি সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকিয়! সর্বকূপ ত্যাগ 
স্বীকারে প্রস্তৃত থাকি, তবে আমাদের সহ্-শক্তি এবং ত্যাগের প্রভাবে 
মুগ্ধ হুইয়৷ অত্যাচারিগণ নিজ হইতেই স্বাধীনতা প্রদ্দান করিতে 
বাধ্য হইবে, তাহাদের কঠোর প্রাণও দ্রবীভূত "হইয়া যাইবে । 
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আমি-সাধারণতঃ কিন্ত দেখিতে পাই, প্রবল অত্যাচারিগণ 
নিরীহ, নির্জীবগণকে নিবিবাদে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অতি উল্লামের সহিতই 
অত্যাচার করিতে থাকে এবং ধ্বংসও করিয়া. ফেলে; কদাচ ক্ষান্ত 
হয় না। বিশেষ কোন বিপর্যয়ের কারণ ন। ঘটিলে কখনও অত্যাচারি- 
গণের অত্যাচারপ্রবণ নিষ্ঠ,র প্রাণ তিলমাত্রও কোমল হয় স্ব! । 

ক্রমে স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝাইতে গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, আত্মার 
স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক- 
ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মাকে যদি স্বাধীন রাখিতে পারি, তবেই ত 
আমর! প্রকৃত স্বাধীন হুইব। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত মৃত্যুপণ 
করিয়া ও সর্বরূপ অত্যাচার সহ করিয়! সম্পূর্ণপ্ূপে যদি অহিংস 
থাকিতে পারি এবং আত্মাকে তদস্রূপ সহনশীল ও শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে পারি যেন আমাদের আত্মা কখনও কাহারও নিকট অবনত না 
হইয়! দৃঢ় থাকে, তবেই ত আমর! স্বাধীন হইব। আর ইহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ স্বাধীনত কি হইতে পারে ? ” 

আমি--হইতে পারে উহা আত্মিক, নৈতিক কিবা আধ্যার্িক 
স্বাধীনত৷ কিন্ত অতি অল্প সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ ব্যতীত অপর 
কাহারও পক্ষে এইরূপ স্বাধীনত! কদাচ সম্ভব হুইবে না| এবং সে 
স্বাধীনতার প্রতি আমর! আরুও নহি। বর্তমান পৃথিবীতে অন্ান্ত 
দেশ যেরপ প্রত্যক্ষ জাগতিক স্বাধীনত| উপভোগ করিতেছে আমরাও 
তদহুরূপ স্বাধীনতাই আকাঙা! করি এবং বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি 
ব্যতীত উহ1 পাওয়া আমরা সম্ভব বলিয়। মনে করি না । 
_ গান্বী-অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলে 
আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, উহা দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর 
হইবে । পু 
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আমি--আমর] কিন্ত সেইরূপ মনে করি না। 

গান্বী--আমর]1 যদি চরকা কাটিয়া কেবলমাত্র আমাদের প্রয়ো- 
জনের অহন্ধপ বস্ত্াদি প্রস্তুত করি এবং চাউল, ডাইল ইত্যাদি খান্ধ 
দ্রব্যাদিও শুধু আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন না করি এবং 
সর্বদ্ূপ অটকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপ ভোগ বিলাসের 
উপাদানার্দিও উৎপন্ন না করি ও কেবলমাত্র জ্ঞানান্থশীলনের দ্বার! 
আত্মার উদ্দারতা বৃদ্ধি করিতে থাকি তবে আমর] নিজেরাও অন্ন-বস্ত্রে 
অভাব হইতে মুক্ত হইয়! শান্তিতে থাকিব এবং বিদেশীগণও এদেশে 
প্রলোভনীয় কিছুই ন! পাইয়! আপন] হইতেই চলিয়া! যাইবে। 

আম্মি--তাহাও আমরা সম্ভবপর মনে করি না। যে সময়ে 
আমেরিকা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখনও এ দেশের আদি 
নিবাসিগণ প্রলোভনীয় কিছুই উৎপন্ন করিত না। তথাপি ইউরোপীয়- 
গণ তথায় যাইয়া আদি-নিবাসিগণকে কীট-পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীর গ্তায় 
হত্যা! করিয়া সে দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আমর! সেইভাবে 
নিরীহ পণ্ডতর মত বিদেশীদের দ্বারা! নিহত কিন্ব! নিল হুইতে চাই ন1। 
অধিকস্ত কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী অন্ন-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াই 
আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, আমর] পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত 
জাতির অনুরূপ জ্ঞানান্ুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, সর্ববূপ বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলম্বন করিয়া! মিদের্শষ ও গৌরবজনক ভোগ-বিলাস সম্পর্কে 
আমাদের দেশকেও পরিপূর্ণ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাই। 

গান্ধী যেন একটু উত্তেজিত কঠ্ঠেই বলিলেন_ একথা তোমাদের 
মুখে শোভ। পায় না। তোমাদেরও যদি ভোগ-বিলাসের আকাঙা৷ 
থাকিয়! থাকে, তবে এত ছুঃখ-কষ্ট, কারাবরণ ও নির্যাতন কিরূপে স্ 
করিলে? | 
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আমি-_ আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ স্বাধীন 
রাজ্যে, স্বাধীন নাগরিকের পূর্ণ যর্য্যাদ1! লাভ করিয়া সুখে-শ্বচ্ছন্দে 
থাকিয়! পৃথিবীর অন্তান্ত সমুন্নত জাতিসমূহের পাশাপাশি সর্বক্প 
উন্নতির পথে চলিতে পারিবে--এইন্বপ পরিকল্পন! লইয়াই আমর! 
স্বাধীনতা লাভের জন্য ছঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইশ্াছিলাম । 

গান্ধী এইবারও কুপিত হইলেন এবং তীব্রভাবে বলিলেন-__ 
এইখানেই যত গোলযোগ ! সন্তান-সস্ততিদের প্রতি মায়া-মমতাই 
তোমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ত্যাগধর্মে ব্রতী হইতে দিতেছে না। 
তোমর] বিবাহ করিও না, যাহার! বিবাহ করিয়াছ, তাহারাও সন্তান 
উৎপাদন করিও না। নিজেদের দেহ-মন-প্রাণ সর্বব্ূপে দেশের সেবায় 
নিয়োগ করিয়। দাও। 

আমি--তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, আমরা সকলে সংযমী 
সাধু হইয়া থাকিব ! তাহ! হইলে ত এক পুরুষ পরে আমাদের দেশ 
জনশূন্ত হইয়া যাইবে । তবে আর কাহার জন্য স্বাধীনতা লাভের 
প্রচেষ্ট৷ করিব ? 

গান্ধী এইবার একটু বিমর্ষভাবেই বলিলেন_নাহে না। তোমর' 
সস্তান উৎপন্ন না করিলেই দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে না। 

আমি-_হুইতে পারে দেশ জনশৃন্ত হইবে না। কারণ অপরাপর 
জাতি ও আমাদের শক্রর সন্তান-সম্ততিগণই আসিয়া আমাদের দেশ 
অধিকার করিবে--তাহাতে আমাদের ত্যাগ স্বীকারের স্বার্থকতা 
কোথায় থাকিবে? 

গান্ধী কিছুক্ষণ নীরবে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিশেষে 
যেন একটু বিরক্তভাবেই জকুটিসহ বলিয়া উঠিলেন-_প্রথমেই যদি 
স্থির বিশ্বাস না জন্মে তবে যুক্তি চলিতে পারে না। 
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এইখানে আমিও ঘিরম্ত হইলাম। প্রথমেই যদি গান্ধীর প্রতি 
আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিত তবে ত যুক্তির কোন প্রয়োজনই হইত ন| ! 

যাহা হউক, গান্ধী পরিষ্ষারভাবেই বুঝিলেন যে; তিনি আমাকে 
তর্কে পরাভূত করিয়া তাহার ম্বমত গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। 
আমি যে গার্ীকে আমার স্বমত গ্রহণ করাইতে পারিব না, তাহা! আমি 
ভালভাবেই জানিতাম। সে অভিপ্রায় অবশ্য আমার ছিল না। 
গান্ধীর নিকট আমি নিজে যাই নাই, .তিনিই আমাকে ডাকাইয়া 
লইয়াছিলেন। 


খ্৭হ 


হিহসাক্স অশ্রথিকাক্র 


গান্ধীর সহিত আমার সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরের ঘটন]। 
একধিন সি, আর, দাসের বাড়ীতে গান্ধী কোনও বিষয়ে আলোচনায় 
রত ছিলেন। সেখানে অঙস্ুশীলন, যুগান্তর সমিতির কয়েকজন সভ্য, 
শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন উকীল, কয়েকজন কংগেস কর্মী 
এবং সৌকত আলী প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান নেতাও উপস্থিত 
ছিলেন। রবি সেন ও অনুশীলন সমিতির অপর কয়েকজন সভ্যের 
সহিত আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম । সেই সময়ে গান্ধী মোফলা 
বিদ্রোহ ও মোফ.লাগণ কতৃকি হিন্মুগণকে বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন 
ঘবারা মুসলমান করা সম্পর্কেই আলোচন! করিতেছিলেন। গান্ধী 
বলিতেছিলেন যে, মোফ.লাগণের অত্যাচারের অনেক ভয়াবহ বিবরণ 
তিনি পাইয়াছেন। কিন্ত গান্ধীর এই উক্তির প্রতি সৌঁকত আলী ও 
অপর কয়েকজন মুসলমান নেতা! অবজ্ঞার ভাবই প্রকাশ করিলেন । 
. গাঙ্কী অহিংস নীতির গুণকীর্তনে রত হইলে একজন মুসলমান 
নেতা! বলিয়া উঠিলেন,, আমি আমার ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে 
কিন্ত অহিংস থাকিতে পারিব ন1। 
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গান্ধী বলিলেন, হা, হা, আমি ত তোমাকে সেই অধিকার পূর্বেই 
দিয়াছি। | ূ 

তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দীড়াইয়! বলিল, তবে আমরাও 
আমাদের ধর্মের জন্ত প্রয়োজন হইলে হিংসা নীতি অবলম্বন করিতে 
পারিব? * 

গান্ধী জানাইলেন, না, না, তোমরা! পারিবে না। কারণ 
তোমাদের ধর্মে হিংসা! সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্ত সৌকত আলী 
মুসলমান, তাহাদের ধর্মে হিংসার স্থান আছে। 

হিন্দু যুবকটি গান্ধীর যুক্তিতে নিরস্ত হইতে ন! পারিয়া পুনরায় 
বলিল আমাদের গীতার মধ্যেও ত হিংসার স্থান আছে। 

গান্ধী প্রবল আপত্তি জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমর] গীতার যে 
অংশের ্রন্ধপ ব্যবহার কর, আসলে উহার অর্থ ভিন্ন। আমি 
তোমাদের চেয়ে বেশী জানি, তোমাদের অপেক্ষা অত্যন্ত ভালভাবেই 
আমি গীতা পড়িয়াছি। 


২৭৪ 


ভিস্ছু-সুসক্লমান্ম এক হাতি 


মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রথম শ্যত্র ছিল যে; 
ভারতে হিন্দু-মুসলমান ছুইটি ভিন্ন জাতি । ইহার প্রতিবাদে ভারতে 
হিন্দু-মুসলমান প্রকৃতপক্ষে একই জাতি--এইন্ধপ প্রতিপন্ন করিবার 
মানসে গান্ধী প্রচার করিতে লাগিলেন- হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমান 
ধর্ম তথা জগতের অন্যান্য ধর্ম সকলই সমান। পরিশেষে রামধূন লীল! 
দ্বার! হিন্দ্ু-মুসলমানকে এক জাতিতে পরিণত করিতে বদ্ধপবিকর 
হইয়া হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের সঙ্গে কোরাণ পাঠও বাধ্যতামূলক করিয়! 
গান্ধী প্রচার করিতে আরম করিলেন, হি্ছু ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম 
এবং পৃথিবীর অন্ান্ ধর্মগুলিই শুধু সমান নয়, সমস্ত ধর্মসমূহ একই | 

আমর! কিন্ত গান্ধীর এঁ সমস্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রচার এবং বিরুদ্ধ 
উক্তির মধ্যে কোনব্ধপ বাস্তব সামঞ্জস্তের সন্ধানই পাইলাম না। 


২৭৫ 


ভ্ঞান্সভ্ ০ন্ক্ষ স্জ্ 


ংলাদেশের কারাগারযুক্ত বিপ্লবীদের আহ্বানে নিগৃহীত 
সশ্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন লাল! লাজপৎ রায়, এবং আমি 
উহার অভ্যর্থনা সমিতির সুভাপতি মনোনীত হইলাম। সেই 
সম্মিলনীতে আমি যে প্রবস্ধাট পাঠ করিয়াছিলাম তাহা পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং পাঠ শেষ 
করিয়া আমার প্রশংসাও করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ইংরাজীতে 
লিখিয়া দিয়াছিলেন স্রেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সর্বকনিষ্ঠ জামাতা 
ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটাজী। কারণ, আমি সেই সময়ে কলিকাতা 
কো-অপারেটিভ ষ্টোর” সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যস্ত চাকুরী 
করিতাম ; আমার তখন খুবই সময়ের অভাব ছিল। 
সভা! শেষ হইলে এস, আর, দাস আমাকে ডাকিয়া তাহার নিজের 
পরিচয় দিলেন এবং পরের দিন সকাল বেল] তাহার বাসায় যাইয়! 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। পুর্বে আমি 
এস, আর, দাসকে চিনিতাম না, নামও শুনি নাই। তিনি 
হাইকোর্টের ষ্টাপ্ডিং কাউন্সেল ছিলেন, ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়েও তিনি 


২৭৬ 


ভারত সেবক সঙ্ব 


প্রতি মাসে অন্যুন ত্রিশ হাজার টাকা! উপার্জন করিতেন। পরে 
এডভোকেট জেনারেল, ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ল-মেম্বারও হইয়া 
ছিলেন এবং যে সময়ে তাহার ব্রক্ষদেশের গভর্ণর হওয়ার প্রস্তাব 
চলিতেছিল, সেই সময়ে অকণ্মাৎ জীবন-লীল। সম্বরণ করিলেন। এস, 
আর, দাঁস সি, আর, দাসের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। কিন্ত 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পর বিরোধী ছিলেন। 

. পরের দিন সকালে এস, আর, দাসের বাড়ীতে গেলাম । সেখানে 
তাহার সহিত গান্ধী সম্বন্ধে ও ত্বাহার অসহযোগ আন্দোলন এবং 
বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, 
আমর! উভয়েই গান্ধী ও তাহার অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী, 
স্ৃতরাং একসঙ্গে কাজ কর! সম্ভব হইতে পারে কিন! ? 

আমি বলিলাম, কি কি কাজ এবং কর্ম পদ্ধতিই বা কি হুইবে, 
তাহা বুঝিতে পারিলে আমি আমার মতামত জানাইতে পারি। 

এস, আর, দাস বলিলেন, কাজ শুধু অসহযোগ আন্দোলনের 
বিভিন্ন ক্রটিগুলি দেশের জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে 
হুইবে। ইহার কর্ম পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার ভার আপনাকেই 
লইতে হইবে, ব্যয়ভার সম্পূর্ণই আমি বহন করিব। 

আমার পরিকল্পনা! অহ্নসারে ঠিক হইল যে, প্রচলিত পত্রিকাগুলির 
সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করিতে হইবে, নিজেদের একটি পত্রিকা! 
প্রকাশ করিতে হইবে, তত্তিন্ন কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া জন- 
সাধারণের মধ্যে এবং সমগ্র বঙগদেশে যতগুলি বিদ্যালয়, পোষ্ট-অফিস, 
বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান আছে এবং যে-সমস্ত বিপ্রবী কেন্দ্র 
তখনও অবশিষ্ট আছে সেই সকল স্থানে এ প্রবন্ধগুলি বিনামুল্যে 
বিতরণ করিতে হইবে | কার্য-নির্বাহের জন্য বেতন দিয়! কর্মী নিয়োগ 


২৭৭ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


করিতে হইবে । অঙ্ুশীলন সমিতির যে সমস্ত কর্মী তখনও কারাগারে 
আবদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে । অধিকস্ত 
জনসেব! দ্বারা জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্ত হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎস! গ্রস্থসহ ওষধের বাক্সও বিতরণ করিতে হইবে । ওঁধধের 
বাক্স সঙ্গে লষ্ীয়াই আমাদের কমিগণ প্রচার কার্যে রত হইবে। 

এস, আর, দাস আমাকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া! কার্যারভের 
নিদেশি দিলেন। আমি “ভারত সেবক সঙ্ঘ' নাম দিয় এক নুতন 
সমিতি স্বাপন করিলাম । বিভিন্ন নিয়ম প্রণালীসহ এক পুস্তিক! রচন! 
করিয়া বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলাম | অন্শীলন সমিতির 
সভ্যগণই কর্মী হইল, নলিনী গুহ প্রবন্ধ লিখিবার দায়িত্বভার গ্রহণ 
করিল। নলিনী গুহের প্রস্তাবনা মতেই এই প্রবন্ধগুলির নাম “হক 
কথা” হইল। ক্রমে এস, আর, দাস “স্বরাজ” পত্রিক! প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে নলিনী গুহই উহার সম্পাদক হুইল । 

“হক কথা? প্রচারের ফলে দেশের মধ্যে বিশেষভাবেই উত্তেজনার 
স্থপ্টি হইল। গান্ধীতক্ত কংগ্রেসসেবিগণ সকলেই আমাদিগকে গালা- 
গালি দিতে লাগিল। “ষুগাস্তরে*র সত্যগণ আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের 
অন্ুচর বলিতে লাগিল । আনন্দবাজার পত্রিকায় অশখ্িযুগের বিপ্লবী 
আখ্যা! দিয়া কাটুরনে আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের টাকায় বশীভূত 
ফণাধারী সর্প আকিয়! বিজ্রপ করা হইল | কিন্ত আই, বি, সেন, বি, 
সি, চ্যাটার্জী, শাশমল প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ আমাদিগের কার্যকলাপ 
সমর্থন করিয়াই মত প্রকাশ করিলেন । গান্ধীর বিরোধিতা কর! সেই 
যুগে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না এবং এই কারণেই আমাদের উপর 
নানানূপ কুৎসা আরোপ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। 
তখকালে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সংরক্ষণ সমিতির কার্ধনির্বাহক সভার 


২৭৮ 


ভারত সেবক সঙজ্ঘ 


সদস্য ভিলিয়ার্স বা লেঙ্গফোর্ড জেম্সএর সহিত আলোচন! প্রষঙ্গে 
আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বৃটিশ গভর্ণমেপ্ট গান্ধী 
আন্দোলনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেশের মধ্যে 
এইক্নপ পরিস্থিতির উদ্তব করিতে চাহেন যাহার ফলে বিপ্লবী সংগঠনের 
যেন কোন সম্ভাবনাই না থাকিতে পারে। 


২৭৯ 


নপ্রব্জীজ্ফভবাওএ ৩৪ এটতহসভ্চাউই জতনত 


নানান্বপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত সেবক সঙ্মের কার্য 
কলাপ চলিতে লাগিল। এই সময়ে নলিনী গুহের প্রস্তাবে অহ্থশীল- 
সমিতির কমিগণ সিদ্ধাস্ত করিল যে, এস, আর, দাসের নিকট হুইতে 
যে-অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহারই এক অংশ দ্বার! তাহার! তাহাদে 
মুখপত্র স্বরূপ “শঙ্খ” নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিবে । কগিগণে: 
আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমিও বাধ! দিলাম না। এই সম্পর্কে নলিন 
গুহই সমস্ত দাযিত্বভার গ্রহণ করিল। 

রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধ কিম্বা কবিতা! দ্বারা “শঙ্খ” পত্রিকাবে 
সমৃদ্ধ করিবার মানসে তাহার নিকট হুইতে প্রতিশ্রতি আদায়ের জঃ 
নলিনী গুহ ও জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন যাইয়! কৰি 
সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহারা! আসিয়া! আমাকে জানায় যে, কা 
আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। সেই অনুসারে আমি জিতেঃ 
বন্্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতন যাইয়! কবির সহিত 
সাক্ষাত করিলাম । কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার রচিত “কৃষি 
শিল্প-বাণিজ্য? সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনা! ও ভারত সেবক সঙ্ঘ নামী 


রবীন্দ্রনাথ ও এলমহাষ্ প্রসঙ্গ 


পুস্তিকা! পড়িয়া দেখিলেন। কবি অতঃপর রাজনীতি ও অন্তন্ত বিয়ে 
আমার সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাদি 
জানিয়! লইলেন এবং সর্থতোভাবে আমাকে সাহায্য করিবেন 
জানাইলেন। 

যে ছুইদ্দিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম সে সময় তথাকার কয়েকজন 
শিক্ষকও রাজনীতি সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা করিলেন। 
একদিন তাহারা সমবেততাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি গান্ধী 
নীতির দোষ-ক্রটির উল্লেখ করিলেন বটে, কিন্তু গান্ধীর কোন মাহাত্ব্য 
না থাকিলে আপামর দ্বেশের সকল লোক তাহাকে এত শ্রদ্ধা-ভক্তি 
করে কেন? 

উত্তরে আমি বলিলাম, আপামর সকলেই গান্ধীকে সম্মান করে 
না। দেশে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন। কিন্ত 
তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ নহেন। গান্ধী বিরোধী কোন কথা বলিলে উত্তেজিত 
জনসাধারণের নিকট তাহার্দিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সুতরাং 
তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। পত্রিকাগুলির 
কতৃতপক্ষগণও পত্রিকার অর্থপ্রাপ্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হুজুকপ্রিয় জনতার 
মুখরোচক কথাই মুদ্রিত করে। তাই গান্ধীনিরোধী যুক্িসমূহ 
প্রকাশিত হওয়ার কোন ছ্ুযোগই ঘটিয়! উঠে না। এই কারণে মনে 
হয় দেশের সকলেই গান্ধী ভক্ত! 

আমার “কষি-শিল্প-বাণিজ্য” পুর্তিকাটি পাঠ করিয়া কবি আমাকে 
শাস্তিনিকেতনের মি এলমহা্ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
বলেন। জানিতে পারিলাম যে, মিঃ এলমহাষ্” বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কবি, শিল্প, গোপালন, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধনে আপ্রাণ 
নিমগ্ন আছেন। মিঃ এলমহাষ্টের দেশ আমেরিকা এবং তাহার পত্বীও 


২৮১ 
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আমেরিকার এক ধনীর কন্তা। শুনিয়াছি তিনি প্রতি মাস্ই 
শান্তিনিকেতনে প্রচুর সাহায্য 'করিতেন। 
আমার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুত্তিকাটি পাঠ করিয়া! ও আমার সহিত 
আলোচনা করিয়। মিঃ এলমহাষ্টও আনন্দিত হুইয়াছিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে সংশ্লিষ্ট 
রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং কবিকে সম্মতও করাইলেন। অবশ্ট শেষ 
পর্যস্ত বিশেব কারণে আমার শাস্তিনিকেতনের চাকুরী গ্রহণ কর! সম্ভব 
হয় নাই। 
কলিকাত! ফিরিয়! আসিয়াই আমাদের “শঙ্খ” পত্রিকা ও সাধারণ 
কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কবির নিকট পত্র লিখিলাম। তিনিও 
দর্বরূপ সহাহ্ৃভূতি জানাইয়া জবাব পাঠাইলেন এবং সেই পত্রের সহিত 
শঙ্খ* পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার জন্য একটি কবিতাও পাঠাইয়াছিলেন। 
কবিতাটি “শঙ্'র প্রথম সংখ্যায়ই মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহা! 
নিয়ন্ষপ-_ 
সাধন কি তোর আসন নেবে হট্টগোলের কাধে। 
খাটি জিনিষ হয়রে মাটি নেশার পরমাদে ॥ 
কথায় তো! শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে নাঁ_ 
গোলমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাদে ॥ 
কে বলতো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়। 
স্থষ্টিকরের ধন কি মেলে যাছকরের ঝোলায় ॥ 
মস্ত বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাকি জোটে এসে, 
ব্যস্ত আশ] জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের ফাদে ॥ 
বিপিন পাল মহাশয়ও আমার অনুরোধে, শঙ্খ” পত্রিকার নিমিত্ত 
একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, এবং সেই প্রবন্ধে গান্ধীর নানান্বপ বিরুদ্ধ 


২৮২, 


রবীন্দ্রনাথ ও এলমহাষ্ট প্রসঙ্গ . 


সমালোচনা! ছিল। নলিনী ওহ প্রবন্ধটি “শঙ্খ” পত্রিকায় মুদ্রিতও 
করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে সমর্থন করিয়া বিপিন পালের 
প্রবন্ধের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনাও. করিয়াছিল। আমি আপত্তি 
জানাইলে পর নলিনী গুহ উত্তর দিয়াছিল যে বর্তমান যুগে গান্ধীকে 
সমর্থন না করিলে “শঙ্খ” পত্রিকা কেহই কিনিবে না।* এই সম্পর্কে 
এবং অন্তান্ত বিষয়েও আমার সঙ্গে অন্ুণীলন সমিতির কয়েকজন প্রধান 
কম্ির সহিত মত বিরোধ, পরে কলহ আরম্ভ হয়। তাই “শঙ্খ” 
পত্রিকার জন্ঠ কবির নিকটে আমি আর কোন কবিতা কিন্বা প্রবন্ধাদি 
চাহিয়! পত্র লিখি নাই, তিনিও আর কোন কিছু পাঠান নাই। অল্প 
কিছুকাল পবেই “শঙ্খ” পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল। 

কবির যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অহৃরোধে 
শাস্তিনিকেতনের জন্ত একজন সুদক্ষ লাঠি-শিক্ষক নিয়োগের কথায় 
আমি আমার ছাত্র প্রীশক্তিকুমার চক্রবর্তীকে সঙ্গে করিয়া কবির 
তিরোধানের অল্প কিছুদিন পূর্বে পুনরায় শান্তিনিকেতনে যাই এবং 
উহ্াই কবির সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। 

কথা প্রসঙ্গে কৰি বাংলার নেতাগণকে-_বিশেষভাবে সুভাষ 
বন্থকে তিরস্কার করিলেন। সে সময়ে স্ুভাষবাবু গান্ধীর প্রভাবে 
কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কিন্ত তখনও কলিকাতা 
পরিত্যাগ করেন নাই। কবি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের আধিপত্য 
ও তৎসম্প্িত হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মপ্রাধান্ত হেতু কলহ-বিবাদ ভুলিয়া 
এবং কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া বাং রঃ নেতাগণ বাংলার 
জনসাধারণের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সংহতি ও আভ্যন্তরীণ 
অভাব-অভিযোগসমূহ্ের প্রতিকারে যদি আত্মনিয়োগ করিত; তবে 
তিনিও তাহাদের সহিত তাহার মন-প্রাণ মিলাইয়া দিতে পারিতেন। 


২৮৩ 
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কবি ছুঃখ করিয়া বলিলেন যে, বাংলার নেতাগণ তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিলেন না । তিনি আরও বলিলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণই 
আধারে ঢাকা; এই দেশের অবনতি ও অধোগতির অবধি থাকিবে 
না। তবে একমাত্র ভরসা যে অবনত হইতে হইতে ছুঃখ ও লাঞ্ছনার 
শেষ সীমায় খাইয়া বাঙ্গালী জাতি যদি ফিরিয়া দাড়ায় ও নৃতন প্রবুদ্ধ- 
শক্তির উদ্দীপনায় সচেতন ও তৎপর হইয়া! পড়ে তরেই হম্বত বা অবস্থ| 
ফিরিলেও ফিরিতে পারে। কংগ্রেসের ডিতর দিয়! মুসলমান স্বার্থের 
নিকট হিন্দুগণের আত্মসমর্পণও কবি সমর্থন করিলেন ন|। 

এই কথা কে না জানেন যে, কবি যথার্থই উদদার ও বিশ্বপ্রেমিক 
ছিলেন। কিন্তু তাহার শঙ্গে আমার যতটুকু আলাপ আলোচন! 
হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে এই দৃঢ় ধারণাই জন্মিয়াছে যে, 
ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের মর্যাদার বিনিময়ে কবি অপর কিছু 
কাম্য বলিয়া! মনে করিতেন না। 


জ্পন্নিস্পিই---* 


যেপ্টবগিক মন্র্টি পাঠ করিয়া পুলিন দাস তাহারে দীক্ষাুরু 
ব্যামিষ্টাকখ পি মিত্রের নিকট হইতে অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার বয়ান নিয়ে দেওয়া হইল। পি, মিশর 
যখন ঘুরন্পয় সহ বৈদিক পদ্ধতিতে মন্ত্রটি পাঠ করিতেন তখন জিত 
গাস্ভীর্ধ রসে এক নুতন উদ্দীপনান্ন প্রাণ পুর্ণ হইয়া! যাইত । 


১। লোকদ্বারফপাবাখু পশ্যেম ত্বা বয়ং বাজ্যায়ো আ 

২। লোকঘারমপাবাু পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরাজ্যায়ো! অ! 

৩। লোকঘারমপাবাণুর পঙ্থোম ত্বা। বয়ং স্বরাজ্যাক়ো আ 

৪। লোকথ্ারমপাবাণু” পশ্ঠেম ত্ব! বয়ং সাআজ্যায়ো আ 

ব্যাখ্যা £-হে অগ্িদেব | ভুমি লোক? অর্থাৎ পৃথিবীর ম্বার 
অপাবৃত অর্থাৎ উদঘাটিত কর! আমরা ক্সাজ্য লাভের নিমিত্ত 
তোমাকে যেন দর্শন কর্পিতে পারি | 


বিশদ ব্যাখ্য। £--ছে চক্াচর সর্বলোকব্যাপী সর্বন্ূপ তম (মোহ, 
খঞ্চানাদ্ধকার ) বিদুরণকারী সর্বপ্রকাশক সর্বতেজোময় সর্বশক্তিমান 
অগ্রিকপী প্রাণশক্তি! তুমি পোকত্বার উম্মুক্ত কর € অর্থাৎ জগতেক্ধ 
ধ্জাম-গপ-বিজ্ঞানাদি সর্বকূপ এশর্যের উপলদ্ধি হেতু সর্বরাপর্ট উপায় 
প্রকঠিত করিয়া দাও )। আমাদের তীব্র বিকাশোস্থখ প্র(াণশতির 
বীঞ্জোগ প্রভাবে আমস্সা প্রত্যেকেই যেন বহু হইয়! ( অর্থাখ,বিবিধ 


মঠ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 


ও বহু সত্বায়) জগতে বাস করিতে পারি (যেন পৃথিবীর  সর্বব্ষপ. 
উপভোগেই তৃপ্তি লাভ করিয়] উন্নত হইতে উন্নততর হুইতে পারি )। 


বৈরাজ্য £__বিরাটপুরুষের অধিকার লাভ। পুর্বোক্তব্ূপে 
ক্রমোম্নতি সহকারে যেন বিরাটপুরুষের (90709:0%7 ) সর্বন্ূপ 
অধিকার লাভে সমর্থ হুই। 


স্বরাজ £__বিরাট পুরুষের অধিকার লাভের সঙ্গেই যেন সর্বরূপে 
স্বাধীন ও নিরাতঙ্ক হইয়া সর্বনূপ সুখ-শাস্তি-পূর্ণ সত্বায় ইন্রত্ব বা 
আধিপত্য লাভে সমর্থ হই । | 


সাজাজ্য £_-তৎপরে ক্রমে যেন সর্ববিষয়েই সমগ্রন্ূপে সম্যক 
পরিপুর্ণতাসহ অসীম অনন্ত বিশ্বব্যাপক সত্বায় উপনীত হুইয়৷ যাই। 


পর 


স্পন্লিশ্শিইউ) ০? 
সম্পাদকগণের কর্তব্য 


১। প্রত্যহ নিজে উপস্থিত থাকিয়! সভ্যগণের উর্পস্থিতি নির্ণয় 
করিতে হইবে । উপস্থিতি-খাতাতে প্রত্যহ প্রত্যেক সত্যকে তাহার 
নিজ নামের ঘর পূরণ করাইতে হইবে । 

২। অনুপস্থিত সভ্যগণের অঙ্ুসন্ধান করিতে হইবে । 

৩। জভ্যগণের রোগাদি হইলে শুশ্রযার সুব্যবস্থা করিতে হইবে । 

৪। সভ্যগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া! তাহার প্রতি- 
বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে । 

& | সভ্যসংখ্য| বুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সমিতির 
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রাদির অহ্সন্ধান ও প্রতিবিধান করিতে হইবে। 

৬। নুতন কেহ ভর্তি হইতে আসিলে তাহার সম্যক পরিচয় 
লইয়া এবং পূর্বে কোনও" সমিতিতে ভর্তি হইয়াছিল কি ন! তাহ! 
সম্যক জানিয়া লইয়!১ সমিতির সমস্ত নিক্সমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়। 
তাহাকে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবে এবং তাহার পরিচয়, 
বাসস্থান ইত্যাদি সমস্ত ম্পঞ্টাক্ষরে ভর্তির খাতাতে লিখিয়! লইবে। 
পরিচয় যথ। £₹--৫১) নাম, ৫২) তারিখ) €৩) বয়সঃ €(৪) ধর্ম 
ও জাতি, ৫৫) পিতার নাম ও ব্যবসা, €(৬) অভিভাবকের 
নাম ও ব্যবসা, (৭) আখড়া, (৮) হাল সাকিনের সম্পূর্ণ 


ঠিকানা, €৯) বাড়ীর সম্পূর্ণ ঠিকানা, (১০) লেখাপড়া, বিদ্া 


বিদ্ভালয়, শ্রেণী, ব্যবস্তা ইত্যাদি । যাহাদের নাম এই সমিতির 
অন্তর্গত কোনও সমিতিতে একবার উঠিয়াছে, এক্ধপ কোনও সভ্য 
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স্থান পরিবর্তন করিয়া নৃতন ভর্তি হইতে আসিলে তাহার সম্যক 
নিদর্শন দেখিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তাহার নাম উপস্থিত খাতায় 
তুলিয়া! লইবে, নূতন ভত্তির খাতাতে তাহার নাম খাঁর তুলিরে.ন|। 
কোন অহিশ্দু কিন্বা হিন্ছুত্বেধীকে ভর্তি করিবে না। 

৭। সমস্ত সভ্যগণের বাসস্থান (হাল সাকিন ) বিস্তালয় ও শ্রেণীর 
এক তালিকা রাখিতে হইবে । ূ 

৮। কোনও সভ্য এক আখড়া পরিবর্তন করিয়া! অন্য আখড়া 
যাইতে চাহিলে একখান! কাগজে তাহার নাম, বয়স, নম্বরঃ তারিখ, 
পিতার নাম ও ব্যবসা, অভিভাবকের নাম ও ব্যবসা, ধর্ম ও 
জাতি, বাড়ীর সম্পূর্ণ ঠিকানাঃ যে আহ্ড়ায় ছিল, যে আখড়ায় 
যাইবে, ব্যবহার, উৎসাহ, উদ্যম, লেখাপড়া ও ব্যায়াম কৌশলাদিতে 
যোগ্যতা লিখিয়! প্রধান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়! দিতে হইবে। 

৯। প্রত্যেক সভ্য সমিতির সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে 
কি না, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সভ্যগণকে সমিতির নিয়ম পালনে 
সাহায্য ও বাধ্য করিতে হইবে। এই কার্য সমাধ! করিবার নিমিত্ত 
অতি বিশ্বাসী, কার্ষযকুশলী, সাহসী ও উৎসাহী কতিপয় সত্যকে 
বাছিয়া লইয়! সম্পাদক তাহাদিগকে সর্বদার নিমিত্ত নিজের বিতর 
করিয়] লইবে। 

১০।| কোনও সভ্য কোনরূপ অন্ায় করিলে, তাহাকে গুরুতর 
শাস্তি দিতে হইলে, প্রধান সম্পাদককে সমস্ত জানাইতে হইবে । 
প্রথমে মিই্ই কথ।, পরে উপদেশ বাক্য, পরে অভিভাবক কিম্বা অন্ত 
কোনও গুরুব্যজির সাহায্য, পরে ভন প্রদর্শন, পরে শারীরিক শান্তি 
কিঘ্বা অন্ান্ত কৌশলাদিতে সংশোধনের চেষ্টা, দেখিবে ; তাহাতেও 
সংশোধন ন] হইলে, প্রধান সম্পাদককে সমস্ত জানাইবে। কিন্ত 


পরিশিষ্ট “ধঃ 


কোন অবস্থাতেই লমিতি হইতে নাম কাটিয়| দিবে না এবং সমিতি 
ছাডিতেও দিবে না। যতদ্দিন সংশোধন না হইবে ততদিন মৃতন 
ও পুরাতন কিছুই শিখিতে দিবে নাঁ। যে সমস্ত সত্যগণ সমিতির 
যে কোনও আদেশ পালন করিবে না, কিম্বা অবছেল! করিবে; 
তাহার্দিগকে সম্পাদক নিজে খুজিয়া বাহিব কবিয়! ফিঘ1, কোনও 
যোগ্যলোক নিযুক্ত করিধা দিয়া সর্বদা! পিছনে লাগিয়া থাকিয়। 
নামান্ূপ কৌশলে সুবিধামত আদেশ পালন করাইয়া লইবে ও 
ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিবে এবং কতিপধ দিবস পর্যস্ত 
নানারপে দৃষ্টি রাখিবে। 

১১। প্রত্যেক রবিষার দিবসে সমস্ত সমিতি প্রধান সম্পাবের 
নিক্ষপিত স্থানে একত্র মিলিত হইবে। এবং প্রত্যেক সম্পাদক 
তাহার আখ.ভার সভ্যগণকে উক্ত মিলনে যোগদান কবিতে বাধ্য 
করিবে | উক্ত মিলনের কোনও সংবাদ ন1! পাইলে যথারীতি কার্য 
চলিতে থাকিবে । 

১২। স্বার্থত্যাগে ও স্বদেশ-প্রেমে সভ্যগণকে উত্তেজিত ও অহ্থ- 
প্রাণিত করিতে হইবে। 

১৩। সমিতির কার্য লম্পন্ন করিবার নিমিপ্ত প্রত্যহ প্রত্যেক 
সভ্যের কর্তব্য কার্য নিরূপিত করিয়। দিতে হইবে । 

১৪। লাঠি, নৌক1, গুলাইল, অশ্ব, কুস্তিখান! ও অন্ান্ত যন্ত্রাদির 
সুব্যবস্থা! করিতে হইবে। সমিতির লাঠি কিন্বা অন্তান্ত জিনিষাদি 
রাখিবার মিমিত তালাবদ্ধ ঘর কিম্বা বাক্সেব বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। কোন জিনিবই যেন নিশ্রয়োজন ও অসাবধানত! হেতু নষ্ট 
না হয় ও চুরি না যায় সেজন্থ বিশেষ যত্ব লইতে হইবে। প্রত্যেক 
আখড়ার নিমিত্ত কতকগুলি লাঠি জম! রাখিয়! প্রত্যেক সভ্যকে 
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প্রত্যহ তাহার নিজ লাঠির যোগাভ রাখিতে বাধ্য কবিবে ) সভ্যগণ 
লাঠির যোগাড় করিতে না পারিলে কিনিয়া লইবে। যে সমস্ত 
সভ্যগণ সমিতির জন্য অধিক পরিশ্রম করিবে কিবা নিজ বাটী হইতে 
মুষ্টি-ভিক্ষাব সাধারণ পরিমাণ হইতে অনেক অধিক চাউল আনিকা 
দিবে তাহার্দিগকে সমিতি হইতেই লাঠি ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। 

১৫ প্রত্যহ প্রত্যেকের শিক্ষাৰ সুব্যবস্থা করিতে হইবে। 
প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন খেলাব নিমিত্ত বিভিন্ন দিন নিযুক্ত করিবে । 

১৬। চালপ্রণালী (ড্রিল) দৌড়, বাশ ও দড়ি বাহিয়া উঠা 
নামা, সাতাব, অশ্ব ও নৌকা চালনা! এবং বৌদ্্র, বৃষ্টি, শীত, শ্্ীন্ম, 
রাত্রি ও উপবাস ভোগ প্রভৃতি কষ্টসহিষ্ণতা শিক্ষা দিতে হুইবে। 

১৭। প্রত্যেক সত্যকে ব্যাযাম কৌশলাদিতে, স্বভাবচরিত্রে এবং 
লেখাপডাতে উন্নতি ও অবনতিব বিষধে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষাপ্রণালীর 
ধবণ লিখিবাব খাতাতে লিখাইয়! বাখিতে হইবে। 

১৮। প্রত্যেক আখডাব সভ্যগণকে দশ দৃশটী করিয়া এক একটা 
স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত কবিয়! প্রত্যেক দলেব শিক্ষাদাবক ও নেতা! নিযুক্ত 
কবিযা দিতে হইবে, এবং বিভিন্ন দলেব চালকগণের নিকট এক 
এক প্রস্ত "সম্পাদকের কর্তব্য” ও উভষ স্তবের প্রতিজ্ঞা-পত্রের নকল 
স্পষ্টাক্ষবে লিখিযা! বাখিতে হইবে । এবং সর্বসাধারণের জন্য উভয় 
স্তবেব প্রতিজ্ঞার নকল ও অন্তান্থ নিয়মাদদি বড বড় অক্ষরে লিখিয়। 
শক্ত কাগজে কিম্বা কাঠে লাগাউষ! প্রত্যহ খেলার প্রাঙ্গনে ঝুলাইযা 
রাখিতে হইবে ও প্রত্যহ তত্প্রতি প্রত্যেক সভ্যের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে হইবে । 

১৯। ক্ষুদ্র দলের নেতাগণ তাহাদের নিড় নিজ দলের শিক্ষা 
ও উপস্থিতির জন্ঠ দায়ী থাকিবে, এবং সভ্যগণকে সমিতির অধীন 
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থাকিতে বাধ্য করিবে ও প্রতিজ্ঞাপত্রের এক নকল সন্িত শিক্ষা" 
প্রণালীর ধরণ লিখিবার একখানা খাতা সর্বদা সঙ্গে রাখিতে 
প্রত্যেককে বাধ্য করিনে। সভ্যগণ যে দিন যে শিক্ষা পাইবে তাধ! 
সেই দিনই' এ খাতাতে লিখিয় রাখিবে। 

২০। প্রত্যেক প্রধান শিক্ষা্দায়কগণ সমস্ত ক্ষুদ্র চুলের শিক্ষার 
ততাবধান করিবে এবং ক্ষুদ্র দলের নেতা ও শিক্ষাদায়কগণকে 
শিক্ষা! দিবে । 

২১। যাহাবা গুধু আছ স্তরের প্রতিজ্ঞাগুলি করিয়াছে তাছা- 
দিগকে বড লাঠির রঙ্গের বাড়ি পর্যস্ত ছোট লাঠির শ্যামঘাট পর্যন্ত 
ও ছুরি খেলার প্রথম পাঠ পর্যস্ত শিক্ষা দিবে; ইভার অতিরিক্ত 
শিখাইতে পারিবে ন1। 

২২। যাহারা উওয় স্তরেব প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণ করিয়াছে 
তাহাদিগকে সমস্তরূপ শিক্ষাই দিবে । 

২৩। যাহাদেব বয়তক্রম দ্বাদশ বৎসরের কম ও প্রতিজ্ঞার মর্স 
বুঝিতে অক্ষম তাহার্দিগকে সমিতির বহিরাঙ্গ বলিয়া অভিহিত 
করিবে । তাহাদিগকে কেবল প্রতিজ্ঞাগুলি শুনাইয়! তৎপালনে 
বাধ্য রাখিবে । 

২৪। বহিরাঙ্গের সভ্যগণকে ডাশম্বল, বুকভন্‌, কুস্তি, বৈঠখারী, 
বেনিঠি শিক্ষা দিবে, এবং ছুই হাতে কিম্বা এক হাতে লাঠি লইয়া! 
স্বাধীনভাবে ও নি্ভিকচিতে স্বন্থযুদ্ধ করিতে শিক্ষ| দিবে । 

২৫। প্রত্যেক পাড়াতে মুষ্টিভিক্ষা! তুলিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং সমিতির শুভাকাজ্জী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 
অর্থসাহায্য লাভের চেষ্টা করিবে। যে সমস্ত সভ্যগণ প্রয়োজনী্ব 
াদা দিতে পারিবে না৷ তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে চাউল আনিম্া 
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দিতে কিন্বা কোনরূপ বিশেষ কার্য সমাধা করিয়া দিতে বাধ্য 
করিবে। সৎস্বভাবসম্পন্ন ও কার্যতৎপর গরীব সভ্যগণকে চাদ হইতে 
মাপ কর] যাইতে পাবে। 

২৬। সমিতির জম! খরচের হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহে প্রধান 
সম্পাদকের আদেশ প্রার্থি মতে এবং প্রধান কেন্দ্র সমিতি হইতে 
প্রেরিত পরিদর্শকগণকে দেখাইতে হইবে এবং যে টাকা আদাক 
হুইবে, তাহা! সমিতির সাধারণ কার্য নিষ্পন্ন করা ব্যতীত অন্ত কোনও 
কারণে খরচ করিতে হইলে প্রধান সম্পাদকের অন্থমতি লইতে 
হুইবৰে। এবং প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে তহবিলে যে টাকা! 
জমা থাকিবে তাহার অর্ধেক পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
প্রধান কেন্দ্র সমিতিতে প্রধান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে 
হইবে। 

২৭। উপযুক্ত সভ্যকে সম্পাদক তাহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া 
এক এক জনের প্রতি বিভিন্ন কার্ষের ভার অর্পণ করিতে পারিবে । 
সম্পাদকের যে কোন সময়ের জন্ত স্থান পরিবর্তন করিয়া যাইতে 
হইলে কোনও বিশিষ্ট সত্যকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া যাইতে 
হইবে, এবং সমিতির এক্সপ সুচারু বন্দোবস্ত সম্যকর্মপে করিয়া যাইতে 
হইবে যে তাহার অভাবে সমিতির মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ কিনব! 
অন্ুবিধা হইতে না! পারে এবং হইলেও সহজে নিষ্পত্তি হুইপ যায়; 
এবং সমস্ত কাগজ-পত্র ও জিনিষাদ্দি সম্যক প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া 
দিতে হইবে) কোনও আখ.ড! কোনও সময়ের জন্যই সম্পাদকবিহ্থীন 
হুইয়! থাকিতে পারিবে না। সমিতিতে কোনন্ধপ পরিবর্তন ঘটিলে, 
তৎক্ষণাৎ সে বিষয় প্রধান সম্পাদককে জানাইতে হুইবে। 


১০১১১ 


